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474577101, 07122574000, টিটি নয় মত ব্ভ গ শে 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক আল-জামিয়ার মৃদ্ধণ বিভাগ, চ্টথাম পাঠকের পাতা [ ০২ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা [2 ৩৭। 
থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশনা দফতর, আল-জামিয়া মাকেন্ট (তয় তলা), ১৬০ নওল হাতের কলম ৪৭। 
আন্দরকিল্লা, চক্টথাম-৪০০০ থেকে প্রকাশিত ্ 


আমরা কি আসলেই স্বাধীন? 


মানুষ আজন্ম স্বাধীন । প্রতিটি মানবসন্তান স্বাধীন হয়েই 
জন্গ্রহণ করে । বিশ্বের বিস্ময় হযরত ওমর (রাযি.) 
বলেছেন, প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ জন্মগতভাবে স্বাধীন 
করেই সৃষ্টি করেন । তবে স্বাধীনতার প্রকারভেদ রয়েছে, 
ভৌগোলিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মন ও মননের 


এ], 


স্বাধীনতা, চিন্তা-চেতনা ও বিবেকের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের 
স্বাধীনতা ইত্যাদি | সর্বক্ষেত্রে যখন একটা মানুষ, একটা 
জাতি স্বাধীনতা অনুভব করে, তখন সে মানুষটি বা সে 
জাতি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ উপলব্ধির সুযোগ পায় । এর 
কোনো এক ক্ষেত্রে দি সে অবদমনের শিকার হয়, তবে 
সে কখনো প্রকৃত অর্থে স্বাধীন থাকে না । 

সত্যি বটে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা একটি ক্ষুদ্র 
স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি । একটা সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক ও 


পেরেছি? অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
আমাদের সফলতা কতটুকুঃ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদী 
বৈষম্যের সামনে আমাদের অবস্থান কোথায়? 

অথচ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ছাড়া ভৌগোলিক 
স্বাধীনতা কোন উপকার সাধন করতে পারে না । সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতাভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফলপ্রসূ হয় না । মূর্তির 
পৌত্তলিকতায় আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা কিভাবে পর্যুদস্ত 
হচ্ছে, তা বোঝার জন্য কি কোনো গবেষণাপত্রের প্রয়োজন 
রয়েছে? সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক আগ্রাসন বৈশ্বিক 
বাজারব্যবস্থা বিশ্বায়নের নামে আঞ্চলিক অর্থনীতি আজ 
সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন । এসব বাধার মহাপ্রাচীর 
প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্ত করছে আমাদের মননের স্বাধীনতা, 
বিবেকের স্বাধীনতাকে । আমাদের লাল-সবুজ পতাকা 
চিত্রিত হয়েছে যাদের সম্ভ্রম বিসর্জন আর রক্তের চিহ্নে, 
তাদের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা কি বাস্তবে এতটুকুই? 
বস্তুত পৃথিবীতে সব স্বাধীনতাই পরাধীনতার শৃভ্খলে 
আবদ্ধ । কোথাও সামাজিকতার রক্তচক্ষু, কোথাও ব্যক্তি 
অধিকারের ধমক । তাহলে কি প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ থেকে 
আমরা চিরকাল বঞ্চিত থাকব? না, উপায় নিশ্চয় আছে। 
অনন্ত স্বাধীনতার মুক্তির ঘোষক, বিশ্বনবী (সা.) পথ 
দেখিয়েছেন প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের | বর্ণিত হয়েছে, 
ব্যক্তিস্বার্থের উধ্র্বে ওঠে মানব ও সব সৃষ্টির প্রতি পরম 
ভালোবাসা মেখে এশী প্রেমের অথৈ সমুদ্র অবগাহনে তুমি 
নিজেকে নিষ্কলুষ, পবিত্র করে তোল-___এটাই মুক্তির পথ, 
একমাত্র উপায় । পবিত্র কুরআন তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় 
ঘোষণা করছে, ওহে! কান খুলে শোন, রিপুতাড়নামুক্ত 
আল্লাহর বন্ধুর নেই কোনো শঙ্কা, আর তারা কখনো হবে না 
বিষর-কাতর । 

আজকের স্বাধীনতার ৪৩ বছরে দাঁড়িয়ে প্রকৃত মানবিক 
স্বাধীনতা অর্জনই হোক আমাদের দৃপ্ত অঙ্গীকার | আল্লাহ 
তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের তাওফীক 
দান করুন । আমীন । 


হাফেজ রিদওয়ানুল কাদের 
বসুন্ধরা, ঢাকা 


ভৌগোলিক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের সীমিত রাজনৈতিক মালিকানাও 
স্থাপিত হয়েছে বটে । এটুকুও অর্জন করতে আমাদের পাড়ি 
দিতে হয়েছে রক্তের সাগর, বিসর্জন দিতে হয়েছে হাজারো 
মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম, গণহত্যার শিকার হয়েছে অজস্র 
মানব-সন্তান। কিন্তু এই ভৌগোলিক স্বাধীনতার দীর্ঘ ৪৩ 
বছর পরেও আমরা কি প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করতে 


জুলাই”১৪ 


এ রাপ লুকোবে কোথায়... 


একটি অভিজাত বন্ত বিপণী 


___ 0 আত্তত্ুহীদ ২ 


পরিশুদ্ধ জীবন ও 
সমাজ গঠনে রোযা 


ভেতরে লুকিয়ে থাকা পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য থেকে তাকে 


পবিত্র রামাযানে মাসভর সিয়াম সাধনা সৎ, শুদ্ধ এবং সুন্দর 
জীবন ও সমাজ গঠনের সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় । মহৎ 


মুক্ত করে তার দৈহিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে; অন্যদিকে 
নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আত্মিক সুস্তা অর্জন 


চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন ও সততাবোধকে জাগ্রত করতে এ 
সময়ের সংযম ও কৃচ্ছের ভূমিকা ব্যাপক । সিয়াম মানে 


করে । মাসব্যাপী রোযা পালনের মাধ্যমে সংশ্রিষ্ট ব্যক্তির 
মনুষ্যত্ব ও রুহানিয়ত সজীব ও সক্রিয় হয় ৷ এভাবে রিপুর 


বিরত থাকা । সব ধরনের কুকর্ম ও কুচিন্তা এবং ইন্দ্রিয় 
পরিচর্যা পরিহার করে আলোকিত মন-মগজ-মস্তিক্ষের 
অধিকারী হওয়া রোযার গুরুত্পূর্ণ শিক্ষা । রামাযানের 
শাব্দিক অর্থ দগ্ধ করা। সিয়াম সাধনার উত্তাপে, ধৈর্ষের 
অগ্নিদহনে মুসলমান মাত্রই এ মাসে কৃপ্রবত্তিকে দগ্ধ করে 
শুদ্ধ পরিশোধিত মানুষে পরিণত হয় । তাই রামযানুল 
মোবারক দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক পরিশুদ্ধ 
প্রশিক্ষণের মাস। দিনের বেলা রোযা এবং রাতের বেলা 
ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ দেহ-মনকে পরিশুদ্ধ করতে পারে 
এ পবিত্র মৌসুমে | 

আত্মার পরিশুদ্ধি: রোযার মাধ্যমে সংশিষ্ট ব্যক্তি আত্মশুদ্ধি 
ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জন করে থাকে । আল্লামা ইবনুল 
কাইয়িম আল-জাওযিয়া রেহ.) বলেন, মানুষের আত্মিক ও 
দৈহিক শক্তি সংরক্ষণে রোযা অত্যন্ত কার্ধকর | একদিকে 


তা মানুষের 


তাড়নামুক্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক ও প্রজ্ঞার 
সদ্যবহার করে সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে । 
রোযার মাধ্যমে মানুষ সৎকর্মের প্রতি ধাবিত হওয়ার 
প্রণোদনা লাভ করে । অসদুপায়ে সম্পদ পুঞ্ভীভূত করার 
মানসিকতা দূর হয় । 


দৈহিক পরিশুদ্ধ: অতি ভোজন স্নায়ুকোষে বিক্রিয়ার সৃষ্টি 
করে । এ ক্ষেত্রে রোযা দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে 
থাকে । চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, 
উপবাস্বতের কারণে দেহের ভেতরে ত্যান্টিবায়োটিক এক 
বিরাট শক্তি অর্জিত হয়, যার মাধ্যমে বহু ব্যাকটেরিয়া, 
ভাইরাস ও জীবাণু মারা পড়ে । ধারাবাহিক এক মাস রোযা 
পালনের উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখন পানাহার বন্ধ থাকে, 
তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্ি দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ 


পদার্থগুলোকে বের (015911017) করে দেয় | সারা বছর 
জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা হয়, রোযার অদৃশ্য 
আগুনে তা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, রক্ত শুদ্ধ হয়, শরীর 


কটু কথায় উত্তরের বদলে যেন বলে, আমি রোযাদার । 
রোযা ধৈর্য, সংযম ও নৈতিক উৎকর্ষ শিক্ষা দেয়। 
শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন রামাযানের অন্যতম 


বিষমুক্ত হয় । একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার প্রতিটি 
অঙ্গ বিশেষত হাত, পা, চোখ, মুখ, পেটকে অবৈধ ও গরিত 
কাজ থেকে বিরত রেখে সংযমী হয় ৷ দেহের ওপর রোযার 
প্রচন্ড প্রভাব রয়েছে । ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার 
মহান শিক্ষা দেয় রামাযানুল মোবারক । 


মৌলিক শিক্ষা | 


সামাজিক পরিশুদ্ধি: শুদ্ধতার এ পবিত্র মাস সাধনায় 
সাফল্য লাভ করার বিশাল সুযোগ । সিয়ামের দাবি 
তাকওয়ার অনুশীলন । তাকওয়ার অনুশীলন মানেই 
অপরাধমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ সমাজ তৈরির কার্যকর কৌশল । 
রামাযানুল মোবারক সামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবিকতাবোধের 


নৈতিক পরিশুদ্ধি: রামাযানুল মোবারক শুরু হলে মহান 


উন্মেষ ঘটায় । মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র 


আল্লাহ জান্নাতের দরজা খুলে দেন, জাহান্নামের দরজা বন্ধ 
করে দেন এবং শয়তানকে শঙ্খলিত করে রাখেন ৷ এসব 


ভাষায় সহমর্মিতা ও সৌহার্দ্যের মাস রামাযানুল মোবারক । 
ধনী ও বিভ্তশালীরা সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর 


কারণে ইবাদত-বন্দেগি, যিকর-আযকার, তেলাওয়াতে 


ক্ষুধার জ্বালার যন্ত্রণা বুঝতে সক্ষম হয় | ফলে তাদের মধ্যে 


কোরআন, কৃচ্ছ সাধন ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের জান্নাতি 
পরিবেশ তৈরি হয়। কেবল পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ 


সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা 
অনুভূতি জাগ্রত হয় । রামাযান মাসে দরিদ্র ও অভাব্রস্ত 


করলেই রোযা পালন হয় না। সঙ্গে সবদিক থেকে অন্তরকে 
পরিচ্ছন ও আলোকিত করতে হবে । আল্লাহ ও তাঁর 


মানুষের কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা, দান-খয়রাত করা অত্যন্ত 
সওয়াবের কাজ । মহানবী (সা.) বলেন, আয়েশা! অভাবপ্রস্ত 


রাসুলের ভালোবাসায় ভরপুর করতে হবে। জীবন 


মানুষকে ফেরত দিও না। একটি খেজুর টুকরো টুকরো 


পরিচালনার বাহ্যিক দিকগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের 
নির্দেশনার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে । তবেই রোযা মুমিনের 


করে হলেও তা দান কর । দরিদ্র মানুষকে ভালোবাস এবং 
কাছে টান । কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তোমাকে কাছে 


জীবনে অফুরন্ত রহমত ও বরকত হয়ে উঠবে । সহীহ বুখারী 
ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে, মহান রাসুল হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোযা 
রাখে, সে যেন কোনো রকম অশ্ীলতা ও হৈ-হুল্পোড় না 
করে । কেউ যদি তাকে কটু কথা বলে তাহলে সে পাল্টা 


টানবেন । মাসভর রোযা পালনের ফলে অর্জিত সহমর্মিতার 
শিক্ষা বছরের বাকি ১১ মাস অনুশীলন করতে পারলে 
সহজেই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়া সম্ভব । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


জুহৃতিলা ভা ইউ ত্বকী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 
ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


জুলাই”১৪ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


রোযার আধুনিক মাসআলা 


আল্মামা মুফতী হাফেজ আহমদুলাহ (দা. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজীফৃফর আহমদ (দো. বা.) 
হকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 


রোযা কখন কার ওপর ফরয 

১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা 
রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত । রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গণ্ডি থেকে বহির্ভূত হবে | বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে । এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।১ 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
বলা হয়।২ 

রোযা কার ওপর ফরয 
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৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় । 


&. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান 
বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার 


ব্যক্তির ওপর রোযা রাখা আবশ্যক 
নয়। এমনিভাবে শরয়ি সফরে 
থাকাবস্থায় মুসাফির ব্যক্তির ওপরও 
রোযা আবশ্যক নয় । হ্যা, তবে অসুস্থ 
ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির 
ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পর উক্ত 
রোযা গুলোর কাযা করতে হবে 
অতএব সফরে যদি কষ্ট না হয়, 
তাহলে মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা 
রাখা উত্তম। যাতে সে কুরআন- 
হাদিসে বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী 
হতে পারে এবং পরবর্তীতে ক্যা 
রোযা রাখার কষ্ট অনুভব করতে না 


খেতু্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিত্র হয়ে 
যায়, তাহলে অবশিষ্ট রোযাগুলো 


সম্ভাবনা থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত 


তাদেরকে রাখতে হবে এবং 
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রামাযানের পর ছুটে যাওয়া 
রোযাগুলোর কাযা করে নিতে হবে ।১ 
পাগলামী রোযা 

ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 


৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 


কেউ যদি রামাযানে ইচ্ছাকৃতভাবে 


সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত 


কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


অক্সিজেন ব্যবহার 
১১. মাসআলা: নাকে অক্সিজেন নিলে 


দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না ।১৩ 


রোযা অবস্থায় 
আযান্ডোসকপি করার হুকুম 

১৪. মাসআলা: ্যান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 


রোযা ভেঙে যাবে । যেহেতু শরীরের 


এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ত্রুটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা 
ও কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তি্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয় । কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই । তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না ।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 
৯. মাসআলাঃ চোখে ড্রপ, ওষুধ, 
সুরমা বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে 
রোযা নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর 
স্বাদ গলায় উপলদ্ধি হয় । কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 
বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


মুখে ওষুধ ব্যবহার করা 


ভিতর বাহির থেকে কোন কিছু প্রবেশ 
করার যে চার নালি রয়েছে নাক তার 
মধ্যে অন্যতম ।১১ 


রোযা অবস্থায় ওষুধ সেবন 
করে খতুম্রাব বন্ধ রাখা 

১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্রাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন । সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুশ্বাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে । 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই । তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুস্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ১২ 


রোযা রেখে রক্ত 

দেওয়া ও নেওয়া 

১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 
নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 
হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 
কোন বস্তু দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 
আসে না । আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 


১০. মাসআলা: মুখের অভ্যন্তরে কোন 


রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 


ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 


হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ করা হয় 


রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 


জুলাই”১৪ 


না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে । 


ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বাল্ব জাতীয় একটি 
বস্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 
থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 
'আযান্ডোসকপি' বলা হয় । সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 
কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 
তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 
না। তবে যদি নল বা বান্ধে মেডিসিন 
লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 
যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 
কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 
পানি ছিটানো হয়। তখনও রোযা 
ভেঙে যাবে 1১৪ 


রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 
১৫. মাসআলা: ইনজেকশন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 
নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 
ইনজেকশনের সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 
রগের মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয় |৯৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 

১৬. মাসআলা: এনজিওগ্রাম করালে 
রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 
রূক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 
কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 
ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে । উক্ত 
ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 
থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 
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কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 


তা দেহ বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব 


গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 
তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না ।৯৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 

১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 
নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 
জরায়ুতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 
এমআর বলে। গর্ভধারণের কারণে 
খতুত্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 
কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 
বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 
স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 
তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক ভ্রাব হিসেবে গণ্য হবে 
আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 
তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক স্রাব স্থায়িত্ব 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ৮ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮, মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 
ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা | নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায় ।১৮ 


মাসআলা: সালবুটামল, 


মুখের অভ্যন্তরে স্প্রে করার দ্বারা 
রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে 
করার পর না গিলে যদি থুথু দিয়ে 
ফেলে দেওয়া হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ 
হবে না। এভাবে কাজ চললে বিষয়টি 
অতি সহজ হয়ে যাবে । এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না । তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর | কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 


নাইট্রোগ্রিসারিন ব্যবহার 

২১. মাসআলা: নাইট্রোগ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 
করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 
জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয় । এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা | তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 


অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 


থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 


কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে ৯ 


শিরার মাধ্যমে কিছু ঢুকলে রোযা ভাজে 
না।১ 


২২. মাসআলা: স্যালাইন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না । কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 


নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্য: 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই । হ্যা, 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে । আর কাযা করা সম্ভব না হলে 


ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে 


ফিদিয়া আদায় করবে । আর যদি 


যাবে । শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি 
মুখের ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। 
এতে যে জায়গায় শ্বীসরুদ্ধ হয় সেই 
জায়গাটি প্রশস্ত হয়ে যায় ৷ ফলে শ্বাস 
চলাচলে আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য 
ওষুধটি যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের 
মত দেখা যায় । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 
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ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা 
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না ।২০ 


রোযা অবস্থায় 


উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২২ 


ডায়াবেটিস রোগী ইনসুলিন নিলে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না ২৩ 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রস্রীবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা 
নষ্ট হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের 
রাস্তা দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন 
ওষুধ ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা 
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ভঙ্গ হবে না। কেননা সেখান থেকে 
এমন কোন স্থানে তা পৌছে না 
যেখানে পৌছলে রোযা ভেঙে যায়। 


সেই বস্তুটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 


বরং মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র । আর মুত্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয় । তাই রোযা নষ্ট হবে না ২ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 
২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্বারে প্লাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্যজরায়ূতে পৌছতে 
না পারে । এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয় । তবে 
কপার-টি লাগিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 
কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই ওয়াজিব 
হবে 1২৫ 


ঢুস ব্যবহার 

২৬. মাসআলা: ঢ্ুস নিলে রোযা ভেঙে 
যাবে । কারণ ঢুস মলদ্বারের মাধ্যমে 
ভেতরে প্রবেশ করে । আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।৯ 


রোযা অবস্থায় 

প্রক্টোসকপি করা 

২৭. মাসআলা: প্রক্টোৌসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে । 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 


সতর্কতা 1১ 


রোযা অবস্থায় 

ল্যাপারসকপি বায়োপসি 

২৮. মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
ভাঙ্গার জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তু 
শরীরের ভেতরে পরিপুর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 
থাকলে এ বন্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি । তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভুড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 
সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 
€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 
৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 


ঙ এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত 


পাঠাতে হয় না। 


মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 
৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য 


অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 
সি ৬ মাসের গ্রাহক হতে আজ 


নিহিলান্ার ড্রাফট, 


00081010 


11014, 78109101, 
81101217, ৩911 


|. 0০আএপচা7২654595 001019] 099 [১09 
11370 


0606791 ])05 
10750 


মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 


গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 


794৯ 07, থিাথা, 
01001), [াথ1), [াথণ, 
07811, /১02118019191, 
৩10. 89181) ০0০170165, 


01100 


130100৩21) & 4১110 008011193, 11.2200 11600 


ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 


করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্তু যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্লি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বন্ত ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
জুলাই”১৪ 


101) 41001108. 112550 111900 


& দেশে বার্ষিক গ্রাহক-টাদা ২৫০ 


/১0309118. 11.1800 101160 


টাকা । 


দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


যোগাযোগ 
আততার্তহীদ 


আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 
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যাবে ৯৮ 

রোযা অবস্থায় 

সিরোদকার অপারেশন 

২৯, মাসআলা: সিরোদকার 


অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না। 
সিরোদকার অপারেশন হলো, অকাল 
গর্ভপাতের আশংকা থাকলে জরায়ুর 
মুখের চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে 
আটকে রাখা । এতে অকাল গর্ভপাত 
রোধ হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা 
ভাঙ্গার মতো কোন কিছু পাওয়া যায় 
না। তাই এর কারণে রোযা নষ্ট হবে 
না। উল্লেখ্য যে, সেলাই করার সময় 
সাধারণত কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে । 
এতেও রোযা ভাঙ্গবে না । কেননা রক্ত 
নি হওরা মোরা ভলের নন কানন 


৩০, 
রোযা ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট 
সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে 
ডিলেটর এর মাধ্যমে জীবিত কিংবা 
সংক্ষেপে ডিএন্ডসি বলে। যেহেতু 
গর্ভধারনের দুই মাসের মধ্যে 
সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভালো 
ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অঙ্গ 
পরত্যঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্কতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তম্্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত স্রাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে । আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 
আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে | সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
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সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে 15০ 


৯ (ক) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ  শারারি, এইচএম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ২, পৃ. 
৭৫; খে) আল-মারগীনানী, আল-হিদায়। 
ফী শরাহি বিদারাতিল ম্ববত/দী, দারুল 
মাআরিফ, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. 
২১১ 

0৯১51 রাদ্দল ম্বহতার আলাদ 


// 


পৃ. ৩৭১; (খে) মুফতী রশীদ আহমদ, 
আহসানুল ফতোয়া, এইচএম সায়ীদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
৩ কে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী 
খ. ১, পৃ. ১৯৫7 খে) আবু দাউদ, আস- 
স্নান, খ. ১, পৃ. ৭০; (গে) ইবনু নুজাইম, 
আল-বাহরত্র রায়িক শরহু কানাহিদ 
দাকায়িক, খ. ২, পৃ. ২৫৭; ঘে) আলিম 
ইবনুল আলা, আল-ফাতাওয়া আত- 
তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. ৩৪৫ 
* আত-তাবরীষী, মিশকাতিল মাসাবীহ, খ. 
১, পৃ. ১৭৩ 
পৃ. 
খ 


(ক) ইবনে আবিদীন, এঁওভ্ঞ, খ. ২, 

৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, প্রা এ 

১, পৃ. ২১১) (গ) আলিম ইবনুল আলা, 

আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিরা, খ. 

২, পৃ ৩৮৩ 

(কে) আল-কাসানী, প্রাক, খ. ২, পৃ. 

২৩৬; (খ) আল-মারগীনানী, এীগক্ত, খ. 

১, পৃ. ২২৪; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, 

আল-ফতৃওয়ালা অ)ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. 

২০৭; (ঘ) ইবনু নুজাইম, প্রা খ. ২, 

পৃ ২৫৭ 

ইসলাম ও আর্নিক চিকিওস] বিজ্ঞান, পৃ. 

৩২০ 

* কে) ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; (খ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফতৃওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

৯ (কে) জাদীদ ফিক্হী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিরা, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 

* ইসলাম ও আাধানিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ কে) ইবনে আবিদীন, এঁওক্, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খধুলাসাতুল ফাত7ওয়7, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 


নি 


রে 


-০ 


১ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

** ক) আল-কাসানী, গ্রাঙজ খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, এাঁওক, খ. ৩, পৃ. 
৪০০; (গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আাল- 
ফতৃওয়।লা অ/ল-হিন্দিরা, খ. ১, পৃ. ২০০ 

১ (ক) জাদীদ ফিকহী মাসাযিল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬ খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 

* (ক) ইবনে আবিদীন, এরাও, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, গ্রাওক্ত খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; গে) আপকে মাসায়েল আাওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 

** ভাল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪ 

১২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস) বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 

৯” (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁওজ্ঞ, খ. ২, পৃ. 
২০০; (খ) খুঁলাসাতিল ফা7ত7ওয়7, খ. ১, 
পৃ ২৫৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, গাঁও, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিওস7 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২২ (ক) আ)পকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আখধানিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, গ্াগভ খ. ৩, পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১১৪-১১৫; খ) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

২ ইসলাম ও আাবানিক চিকিৎসা বিত্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন, এীগজ্, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) আল-মারগীনানী, এরা, খ. 
১, পৃ. ২২০ 

২২ ইসলাম ও আধানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকাহিয়া, পৃ. ১, 
খ. ১২৪-১২৫; খে) ইসলাম ও আখনিক 
চিকিওসা বিজ্ঞান, পৃ. ৩৩০ 

২ ইসলাম ও আখানিক চিকিৎসা বিড্ঞান, পৃ. 
৩২৯ 

৩ (ক) ইবনে আবিদীন, ওক, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, গাঁও, 
খ. ২, পৃ. ৭১ 
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জুলাই”১৪ 


উম্মতের ১৪'শ বছরের আমল 


তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যা 
তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যায় বুখারী 
শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিযুল 
হাদীস ইবনে হাজার আল- 
আসকালানী (রহ.) বলেন, 
৩৯৩5455০254) 
25191058712151 
০৫১৯ 28 ৮4৫৪ 
শা) 329 
45170427০55 
চ171215 £5511-5 
০ 
অর্থাৎ 24 শব্দটি 2444 
শব্দের বহুবচন, যার অর্থ 
একবার আরাম করা । 
যেমন- £-: অর্থ 


মুফতী মুহাম্মদ নুরুজ্জামান 


বিখ্যাত হাফিযুল হাদীস ইমাম 
বায়হাকী রেহ.) তার অমর গ্রন্থ আস- 
সুনানুল কুবরায় হাদীস বর্ণনা করেন 


যে, 
৭2 ৫০৯০2০০2১16 42 5 ল্ ০ 
০৩৬৬০৬59285 2৮০1১ 


হু 


3৮550 ৮85 3৮ ৩৬৬০ ১:০০ ৪ 
52115965206 8 ৩27 
ও ৪০৪ এ 3582 95৬8 
হযরত সায়িব ইবনে ইয়াধীদ (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খলীফাতুল 
মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রাষি.)-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম 
২০ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন । 
হযরত ওসমান (রাযি.)-এর যুগে 
তারাবীহের নামাযে দীর্ঘ সময় দীড়িয়ে 
থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে লাঠিতে 
ভর করে দাড়াতেন ।২ 
উক্ত কিতাবে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, 
(6৩০৮ ১943 4 243৩৪ 
02759 3০2৮5514893 নি 
843 
হযরত আলী (রাযি.)-এর যোগ্য 
শাগরিদ জলীলুল কদর তাবেয়ী হযরত 
শুতাইর ইবনে শাকাল (রহ.) 
তারাবীহের নামাযের ইমাম ছিলেন । 


তিনি তারাবীহের নামায ২০ রাকাআত 
পড়াতেন ॥ 


তিনি একথাও বলেন, 
৫ ০। রর 57757 (৫.১) 1৫ ০৫ 
720 ০০০5০ ও ৪০1 ৩১:90 ৫৪৩০ 
দুহাত ও পায়রা য়েব হে 
55 027৯5 ০০৬ এ স২৩ ০৪2 


আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
হযরত আলী (োঘি.) এক ব্যক্তিকে 


উল্লেখ্য যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) 


২০ রাকাআত তারাবীহ পড়ানোর জন্য 
নির্দেশ দিয়েছিলেন 1 

তখনকার মক্কাবাসীর আমলও বিশ 
রাকাআত ছিল | হযরত নাফে' (রহ.) 
বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রাষি.) মক্কায় বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়তেন ৷ তবে মক্কাবাসীরা প্রতি ৪ 
রাকাআত পর বিরতিকালে তাওয়াফ 
করে অধিক সাওয়াব অর্জন করতেন, 
মদীনাবাসী এটা শুনে মনক্কাবাসীদের 
অনুরূপ সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে 
প্রতি চার রাকাআত পর ৪ রাকাআত 
করে বাড়িয়ে দেন। তাই ২০ 
রাকাআত ৩৬ রাকাআতে পরিণত 
হয়। 

তাই ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, 
হার্রা যুদ্ধের আগে থেকে আজ পর্যন্ত 
৩৬ রাকাআত তারাবীহের নামাযের 
আমল চালু রয়েছে। ইমাম শা'রানী 
বলেন, 

৪১৮ 0০3 ৬৪০৩ ৮1০০৪ 


২5১ ৩৬-৯৮ ১৮০১৫৪৩০970 
ও ৬ ০০৪ ৮০4৯0179501 30815 
০৪১১৩ ৬ শ - ৪৪৭। ৫১ 
এ) 
অর্থাৎ তারাবীহের রাকাআত সম্পর্কে 
ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও 
ইমাম আহমদ (রহ.) এর উক্তি হল, 
রামাযান মাসে তারাবীহের নামায ২০ 
রাকাআত | আর তা জামাতের সাথে 
আদায় করা উত্তম | ইমাম মালেক 
(রহ.)-এর এক উক্তি হচ্ছে, 
তারাবীহের নামায ৩৬ রাকাআত ৬ 
ইমাম তিরমিযী (রহ.) তারাবীহের 
রাকাআত সংখ্যার ক্ষেত্রে ইমামগণের 
মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 
ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী 


(রহ.) তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেন। 
ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, 


তারাবীহের নামায (বিতিরসহ) ৩৯ 
রাকাআত । 


জুলাই”১৪ 


উক্ত আলোচনায় ৮ রাকাআতের কোন 
উক্তি পেশ করেননি । এটা একথার 
প্রমাণ যে, ইমাম তিরমিযী (রহ.) এর 
যুগে বা তার আগে ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ৮ 
রাকাআত তারাবীহ হওয়া ছিল 
কল্পনাতীত । ইমাম শাফিয়ী (রহ.) 
যেহেতু বিশ রাকাআত তারাবীহের 
পক্ষে ছিলেন তাই মক্কা-মদীনাসহ সারা 


ভাবে ইরাক, কুফা 
যেহেতু হযরত আলী রোযি.)-এর 
দারুল হুকুমত ছিল তাই সেখানেও ২০ 
রাকাআতের ওপর আমল চালু ছিল। 
কুফাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ রোঘি.)ও ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন । 

হযরত আসওয়াদ ও মুয়াইদ ইবনে 
গফলা রেহ.) [যারা হযরত ওমর, 
হযরত মুয়ায, হযরত হুযায়ফা, হযরত 
বিলাল (রাযি.)সহ বহু কেবারে 
সাহাবাদের সানিধ্যপ্রাপ্ত ছিলেন] বিশ 
রাকাআত তারাবীহ পড়তেন বলে 
পাওয়া যায়। হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়র, সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবু 
হানিফা, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 
সকলেই ২০ রাকাআত তারাবীহ 
পড়তেন এবং সকলকে পড়তে 
বলতেন । 

এই আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল 
ইতিহাসের সোনালি যুগ থেকে শুরু 
করে শত শত বছর পর্যন্ত ৮ রাকাআত 
তারাবীহ পড়া তো দূরের কথা ২০ 
রাকাআতের কম তারাবীহ হওয়ার 
কল্পনাও ছিল না। এরই 
ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি মক্কা-মদীনাসহ সারা 
বিশ্বে প্রায় সকল মসজিদে ২০ 
রাকাআত তারাবীহের জামাআত 
অনুষ্ঠিত হয় ৷ এটা মনগড়া নয়, বরং 
সহীহ হাদীস মুতাবেক আমল । 


ইজমার আলোকে ২০ 


শি 2] 


রাকাআত তারাবীহ 

পূর্বের আলোচনার দ্বারা সর্বসাধারণের 
সামনে দিবালোকের ন্যায় একথা স্পষ্ট 
হয়ে গেলো যে, সহীহ হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রাষি.)-এর 
যুগ থেকে মক্কা-মদীনা, কুফা-বাসারা, 
শাম-সিরিয়াসহ সারা বিশ্বে সাহাবা ও 
তাবেয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে 
জামাআতবদ্ধভাবে বিশ রাকাআত 
তারাবীহের আমল চালু রয়েছে । কোন 
একজন সাহাবী বা তাবেয়ী এতে কোন 
আপত্তি উত্থাপন করেননি । আর এটাই 
ইজমা । জগত-বিখ্যাত মুহাদ্দিস 
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রেহ.) বলেন, 
একথা চিরসত্য যে, হযরত উবাই 
ইবনে কাআব (রাযি.) হযরত ওমর 
(রাধি.)-এর যুগে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন । আর এটা খুলাফায়ে 
রাশেদীনের সুন্নাতের দ্বারা প্রমাণিত । 
এ কাজে সকল মুহাজির আনসারগণ 
শরীক ছিলেন। কেউ অস্বীকার 
করেননি, বরং সাদরে বরণ করে 
নিয়েছেন ।? 

মুহাদ্দিস ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, 
হযরত ওমর (রোযি.)-এর বিশ 
রাকাআত তারাবীহ আদায় করার 
ওপর সকল সাহাবার ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে। এটা আমাদের সকলকে 
মানতে হবে 1৮ 

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা মোল্লা আলী 
আল কারী (রহ.) বলেন, ূ 
৩৯-১০০%০/6 64৬ 
অর্থাৎ সকল সাহাবায়ে কেরাম বিশ 
রাকাআত তারাবীহের ওপর একমত 
পোষণ করেছেন ৯ 

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া 
(রহ.) বলেন, বিক্ষিপ্ততা বন্ধ করে এক 
ইমামের পিছনে ২০ রাকাতের ওপর 
ইজমা সংঘটিত করলেন 1১ 


মুহাদ্দিসদের শিরোমণি আল্লামা 
ইউসুফ বানুরী (রহ) বলেন, 
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স।ম।কা।লী।ন 


[থা] ]াাাা|]াা]][]]। 
] ! কলা], 
অর্থাৎ বিশ রাকাআত তারাবীহ এটা 
উম্মতে মুহাম্মদী বিশেষত সকল 
ইমামদের মধ্যে দ্বিধা বিভক্তি ছাড়া 
মিমাংসিত বিষয় ৯১ 
তিনি আরও বলেন, পরবর্তী যুগে 
তারাবীহের নামায কেউ ২০ 
রাকাআতের অধিক আদায় করলেও 
হযরত ওমর (রাষি.) যা করেছেন তার 
ওপর সাহাবাদের ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে এটা সকলকে মানতে হবে । 
একথা ইমাম শা'রানী ও ইমাম সুযুতী 
উভয়েই স্বীকার করেছেন । অতএব 
কেউ যদি এর বিপরিত করে সেটা হবে 
ইজমার মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা এবং 
আত্মপুজা মাত্র 1১২ 
হযরত ওমর (রাষি.)সহ সকল 
মর্যাদা রাখে । কারণ হাদীসে মাওকুফ 
যদি কিয়াসী বিষয় না হয় আর তাঁর 
বিরুদ্ধে কোন হাদীস না থাকে সেটা 
হাদীসে মারফুর মতো দলীল হবে 1৮ 
বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্ীরী (রহ.) বলেন, 
25১ ০৯০৯৪ ৩৭ আখ হা ১৪৬ 
শি 390 এ৯৮৩৪ 
অর্থাৎ চার ইমামগণ ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মত গ্রহণ করা, এটা 


ফারুকে আযম ওমর (রাযি.) এর 
আমল | তিনি আরো বলেন, [] 


0505 281 ০৮5০ 39580 4০ তাও 
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এসপি 
অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযি.)-এর ২০ 


দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল ২০ 


ফারুকে আযম (রাযি.)-এর আমল । 


রাকাআত তারাবীহের ওপর হযরত 
ওমর (োযি.)-এর যুগে ইজমা 
সংঘটিত হয়েছে । এটা হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ব্যক্তিগত আমল নয়। 
সাহাবায়ে কেরামের কাছে অবশ্যই ২০ 
রাকাআতের ওপর দলীল ছিল । নতুবা 
একেবারে ঘৃণা করতেন তারা কেন 
প্রতিবাদ করলেন না। তারা সকলে 
নিচ্ছুপ থাকাটাই দলীল | উল্লেখ্য যে, 
পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের কেউ বিশ 
রাকাআতের বেশি পড়লেও কোন 
সমস্যা নেই। কারণ ইজমায়ে 
আকসারী অর্থাৎ অধিকাংশের মত 
হিসেবেও ইজমা বলা যাবে । 


আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী 
(রহ.)-এর উক্তির অপব্যাখ্যা 

আমাদের লা মাযহাবী বন্ধুরা ৮ 
রাকাআত তারাবীহের পক্ষে 


তিনি আরও বলেন, 
0505 281 ০৮5১ 33950 4০ তাও 
১৪৪ এ 8১0 ২1 ও 09150 ৮১৬3 


০ 
অর্থাৎ ওমর (রাি.)-এর তারাবীহের 
২০ রাকাতের আমল সকল উম্মত এক 
বাক্যে মেনে নিয়েছে । ওমর (রাযি.) 
এর খিলাফতের দ্বিতীয় বছর 
তারাবীহের নামায ২০ রাকাআতের 
ওপর মিমাংসা হয়ে গেছে। তিনি 
আরও বলেন, 


2০৩ সই শি) ১৮2০ ও তত ৭3৩ 
0 ০৩5 (০৩-+৫]। ০:১+91911 ৮৮29 

এপ জা ৮৪৪৯ 39১৩০ 
অর্থাৎ সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে 


রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা আমার 
সুন্নাতের অনুসরণ কর এবং 


জগতবিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা 
আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.)-এর 
উক্তি দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন । 
তারা বলেন, আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) 
বলেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে 
তারাবীহের নামায আট রাকাআত ছিল 


রাসূল (সো.)-এর যুগে তারাবীহের 
রাকাআত ছিল তা 
প্রমাণ করেছি। কোন ইমাম বা 
মুহাদ্দিসের উক্তির আলোকে নয়। 
আল্লামা কাশ্ীরী (রহ.)-এর উক্তিই 
যদি আপনাদের দলীল হয় তাহলে 
তাঁর বাকী কথা আপনারা গ্রহণ 
করলেন না কেন? তিনি তো একথাও 


রাকাআত তারাবীহের আমল সকল 
উম্মত গ্রহণ করে নিয়েছেন। 
তারাবীহের বিষয়টি ওমর রাজি এর 
খিলাফতের দ্বিতীয় বছর ২০ 
রাকাআতের ওপর চির মিমাংসা হয়ে 
যায় ডি 


জুলাই”১৪ 


বলেছেন, 
২ ১০৪ ০০ ৪১ টস ৩ ৪ 

৮৪৪৭ 3550010৯৮০৯ 
অর্থাৎ ইমাম চতুষ্ঠয়ের ২০ রাকাআত 
তারাবীহের মতগ্রহণ করা হযরত 


খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের 
অনুসরণ কর | অতএব হযরত ওমর 
(রাযি.)-এর ২০ রাকাআত তারাবীহের 
আমলও সুন্নাত হবে ।৮৫ 

আপনারা তার পূর্বের কথাগুলি দলীল 
বানিয়ে পেশ করলেন । অথচ পরবর্তী 
কথাগুলি কেন গ্রহণ করলেন না। ওহ! 
আপনারা দইয়ের হাড়ি নিতে রাজি 
মুগ্ডরের বাড়ি খেতে রাজি না। সহীহ 
হাদীসের চেয়ে একজন হানাফী 
মুহাদ্দিসের কথার যদি মূল্য আপনাদের 
কাছে বেশি হয় তাহলে তার পূর্ণ 
তাহকীক গ্রহণ করলেও সঠিক রাস্তা 
পেয়ে যেতেন । আল্লাহ পাক তাওফীক 
দান করুন । 


আল্লামী শামীর নামে অপপ্রচার 
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 
ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে তারাবীহের 
রাকাআত সংখ্যা সম্পর্কে বলেন, 
54০ 2০০৮৫5927৮৬ 5৫ 
০১৪ (৫9 ০১-/৪ তেও ৯09) 
৫১5৮5 ১০৫142549১৫ ৫] 
অর্থাৎ তারাবীহের নামা বিশ 
রাকাআত, এটাই জমহুরে ওলামার 
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মত | সারা বিশ্বে এর ওপরই আমল 
চালু রয়েছে 1১৬ 

কিন্তু জনৈক শায়খে আহলে হাদীস 
বলেন যে, আল্লামা শামী নাকি ফতোয়া 
শামীতে তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত বলেছেন। অথচ 
তিনি ফতোয়া ত বলেন, ফতহুল 
কদীর কিতাবে তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত ও বাকি ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব বলা হয়েছে, আমি 
সে কিতাবের টিকাতে জোর প্রতিবাদ 
করেছি 1১৭ 

এরপরেও যদি বলা হয় আল্লামা শামী 


(রহ.) তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত সুন্নাত বলেছেন, এটা 
অপপ্রচার বৈ আর কিছু নয় । 
আল্লামা লাখনবী 

সম্পর্কে ভুল ধারণা 

আহলে হাদীস নামধারীরা আল্লামা 


তারাবীহের নামায আট রাকাতের 
পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন । এটা সম্পূর্ণ 
বাজে কথা । কারণ মাজমুয়ায়ে 

ফতোয়া গ্রন্থে আল্লামা লাখনবী (রহ.) 
লিখেন, বুখারী শরীফে বর্ণিত হযরত 
আয়িশা (রাযি.)-এর হাদীস 
তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে । আর এ 
ক্ষেত্রে রামাযান ও গায়রে রামাযান 


সমান । 

সিহাহ সিত্তার কোন হাদীস দ্বারা 
তারাবীহের নামাযের রাকাআত সংখ্যা 
জানা যায় না। শুধু মুসলিম শরীফের 
এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হযরত 
আয়িশা (রাঘি-) বলেন, 


0৯৭ ঙঁ ১4 র 41 5 ৩৮) 


৩25৩ লা 
অর্থাৎ রাসূল (সা.) রামাযান মাসের 
শেষ দশদিন এত বেশী এবাদত 
করতেন যা অন্য সময় করতেন না ।৯৮ 


মুসানাফে ইবনে আবু শায়বা ও 


৩৬ ঞু এ ০১০ ৪ ০০০৬৪ ০ ৩৪ 
দু ৬০ ৩ 8 রর দ582-81518 
(89 ৩2০৯৪ ০০০৪০ এ খু 


জুলাই”১৪ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাধি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) 
রামাযান মাসে জামাআতের সাথে বিশ 
রাকাআত তারাবীহের নামায আদায় 
করেন ৯৯ 


সুনানে বায়হাকীতে সহীহ সনদে 
এসেছে, 


০45 134) :4$ 5 ১ ০%-০ ১৪ 
৩:০৯ ৩৮59 ০65 ঙঁ 7৯6 5৫৪ ছি 
.(280 


'হযরত সায়িব ইবনে ইয়ামীদ (রাষি.) 
কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 
তারা রামাযান মাসে হযরত ওমর 
(রাযি.) এর যুগে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন 1" 

অতএব প্রমাণ হল, আল্লামা লাখনবী 
(রহ.)ও তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত হওয়ার পক্ষেই ছিলেন | এর 
পরেও আল্লামা লাখনবী (রহ.) ৮ 
রাকাআত তারাবীহের পক্ষে ছিলেন 
বলে মন্তব্য করা বোকামি ছাড়া আর 
কিছু নয় । 


আল্লামা আইনী রেহ.)-এর মত 
মাযহাবের ভাষ্যকার আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) সম্পর্কে বলা 
হচ্ছে, তিনি তারাবীহের নামায আট 
রাকাআত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। 
অথচ তিনি বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 
উমদাতুল কারী গ্রন্থে বলেন, 
১১2552৩৪৩৮৯) 
০৩ 800০৯৯০৮৮০০ খুন 
অর্থাৎ আলমুগনী কিতাবে উল্লেখ 
রয়েছে, হযরত আলী (রাযি.) এক 
ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন 
মুসুল্লীদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত 
তারাবীহ পড়ে । আল্লামা আইনী রেহ.) 
বলেন, তারাবীহ বিশ রাকাআত 
হওয়াটা ইজমার মতো 1২১ 
অতএব বোঝা গেল আল্লামা আইনী 
(রহ.)-এর দৃষ্টিতেও তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত । 


শায়খুল হাদীস আল্পামা মুহাম্মদ 
যাকারিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিতে 
তারাবীহের রাকাআত সংখ্যা 
শায়খুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া 
(রহ.) আওজাযুল মাসালিক শরহে 
মুওয়াভা মালিক কিতাবে লিখেন, 
১০০৬ ১৪০৮৯) ৩ এও 
৬৮৫৬5 এএ১ এপি ঘতপখা ৬৬ 
৯৭৬০ ১০০4 0 এ | ১৭৬ 
“একথা অনস্বীকার্য যে, তারাবীহের 
নামায বিশ রাকাআত হওয়াটা হযরত 
ওমর (োযি.)-এর আমল দ্বারা 
প্রমাণিত এবং তখনকার সকল 
সাহাবায়ে কেরাম নিরবে-নির্ধিধায় গ্রহণ 
করা একথার প্রমীণ যে, তাদের কাছে 
অবশ্যই কোন দলীল ছিল ।২২ 


আল্লামা যায়লায়ী 
(রহ.)-এর অভিমত 
আল্লামা যায়লায়ী (রহ.) হানাফী 
মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ তাবয়ীনুল 
হাকায়িক শরহে কানযুদ দাকায়িক 
কিতাবে লিখেন, তারাবীহের নামায 
২০ রাকাআত । দলীল হিসেবে তিনি 
ইমাম বায়হাকী কর্তৃক বর্ণিত সহীহ 
হাদীসটি বর্ণনা করেন । অতএব তিনি 
বলেন, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআতের ওপর ইজমা সংঘটিত 
হয়েছে 
এরপরেও আল্লামা যায়লায়ী সম্মর্কে 
একথা বলা যে, তিনি বিশ রাকাআতের 
হাদীস যয়ীফ বলেছেন, এটা সম্পূর্ণ 
অনর্থক কথা | 
মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থের বর্ণনা 
হানাফী মাযহাবের ফিকাহগ্রন্থ নুরুল 
ইযাহ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিউল 
ফালাহে বলা হয়েছে, 
৮-534125519 0-0এ1 এট ত95 
০৪ 401০১ ০১০০]।1৩ ৬ ৩৪০০০] 
অর্থাৎ তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত এটা আবু বকর (রাযি.) 
দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


+::::-----------7--__ আত্তার্তহীদ ১৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


যেসব হানাফী মুহাদ্দিসীনে কেরাম 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাযি.)-এর হাদীসটি যয়ীফ বলেছেন 
তারা সকলেই বিশ রাকাআত 
তারাবীহের পক্ষে হযরত সায়িব ইবনে 
ইয়াধীদ (রাধি.)-এর হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ করেছেন। তথাকথিত 


রাসূল (সা.)-এর কথা বা কাজ যেমন 
সুনমাত তদ্রুপ সাহাবায়ে কেরামের 
কাজও সুনাত। সেখানে রাসূলের 
সুনাতকে সুন্নাত বলা আর সাহাবাদের 
সুনাতকে মুস্তাহাব বলার কোনো 
অবকাশ নেই, এমনটি কেউ বলেননি | 
রাসূল (সা.) বলেন, 

95910] 942০) 253 চি (5 


.৪02542 
“তোমরা আমার সুনাত ও খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুনাতের অনুসরণ 
করবে 1৫ 
এখানে রাসূল (সা.) খুলাফায়ে 
রাশিদীনের সুনাতকেও সুন্নাত 
বলেছেন । অতএব দুয়ের মাঝে 
পার্থক্য করা যাবে না ।৯৬ 


আল্লামা ইবনুল হুমাম 
হানাফী (রহ.) ফতহুল 
কদীর নামক গ্রন্থে বলেন, 
তারাবীহের নামায মোট 
২০ রাকাআত | এর মধ্যে 
৮ রাকাআত সুন্নাত বাকি 
১২ রাকাআত মুস্তাহাব । 
তবে আল্লামা ইবনুল 
হুমামের এই তাহকীক 


কেউ গ্রহণ করেননি । বরং 
সকলেই প্রতিবাদ 
করেছেন । আল্লামা 


(রহ.) বলেন, আল্লামা 
ইবনুল হুমাম রেহ.) এমন 


বসাঙ্পক্ট ওলামা সিটি 


গ্রীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর উদ্যোগে 


শত শত আলেম, ওলামা, ছ্বীনদার ফ্যামেলির আবাস স্থল একশত কানির ও বেশি জমির 
উপর প্রায় এক হাজার পরিবারের জন্য চট্টথামের সর্ব বৃহৎ ইসলামী পরিবেশ বান্ধব 


আবাসিক প্রকল্প গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি 


বাঁশবাড়িয়া, পিএইচপি গ্লাস ফ্যাক্টরীর বিপরীতে পশ্চিম দিকে 
85158 (আনুমানিক ১ কিলোমিটার পাকা রোড, নডালিয়া জামে মসজিদ ও 
সাইক্লোন সেন্টারের পশ্চিম পার্শ্বে) সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। 


১২টি ও 

১০০% নির্ভেজাল ও জমি সংক্রান্ত সকল প্রকার আইনী যাচাই এর গ্যারান্টিসহ 
শত ভাগ সমতল ভূমিতে দেরী না করে আজই বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 
মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ মনসুরুল হক জিহাদী, চেয়ারম্যান, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 
এইচ.এম. আসিফ বিন হারুন, প্রজেক্ট অফিসার, গ্রীন স্যাটেলাইট ওলামা সিটি। 


ধধানকার্ষদ্ঃ গ্বীনভিউ প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লিঃ 


১৮৩৮, চৌধুরী ভবন (৩য় তলা), শান্তিধারা আবাসিক এলাকা, জিইসি সার্কেল, চট্টথাম। 
(বাটা গলি বা নাসিরাবাদ সিএন্ডবি হয়ে প্রবেশ) 116131016 : 2557527, 0011 : 01811-20 80 20, 01831-49 12 65 
বিঃদ্রঃ বানাতি হরির ০০০/- ত্রিশ হাজার ও মাসিক কিস্তি ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকা । 
নগদ মূল্য ৩,৫০ ১০০০/- কিম্তিতে ৪,০০,০০০/- 


১৪ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লামা ইবনে আবিদীন শামীও জোর 
প্রতিবাদ করেছেন ।২* 


54535153555, 
রি 2 ৩ এ] 28 ১% ও রা ০৬০১৪ 
০৮৩ ৩৪ এজ হর ণ 


হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাষি-) 
মানুষদেরকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ ও তিন রাকাআত বিতির 
পড়তেন | অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম 
এটি সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করেছেন । 
কারণ হযরত উবাই ইবনেয কাআ*ব 
(রাযি.) সকল মুহাজির ও আনসার 
সাহাবীদের উপস্থিতিতেই ২০ 
রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন । কোন 
সাহাবী তার প্রতিবাদ করেননি । 
অতএব এটা সুন্নাত হওয়ার প্রমাণ ।৯৮ 


শেষ কথা 

দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা প্রমাণ হল, 
সহীহ-শুদ্দধ হাদীসের আলোকে 
তারাবীহের নামায বিশ রাকাআত । 
এটি সকল ওলামায়ে কেরাম গ্রহণ 
করেছেন । এমনকি অনেক আহলে 
হাদীস আলেমরাও স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন । যেমন আহলে হাদীসদের 
পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি লিফলেটে 
বলা হয়েছে, তারাবীহের নামায বিশ 
রাকাআত । ৮ রাকাআত সুন্নাত, ১২ 
রাকাআত মুস্তাহাব । এখানে তারা 
তাদের আত্মপঁজার স্বার্থে যদিও বিশ 
রাকাআতকে ২ ভাগ করেছে, তবে 
একথা অবশ্যই প্রমাণ করলো যে, ২০ 
প্রমাণিত । কারণ মুস্তাহাব তো হাদীস 
ছাড়া প্রমাণ হয় না। 


জুলাই'১৪ 


বিশ রাকাআত তারাবীহ যখন হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত অতএব আসুন 
লিফলেটবাজি করে মানুষের মাঝে 
বিভক্তি সৃষ্টি না করে কাঁধে কাঁধ 
মিলিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
আদায় করে অধিক সাওয়াব অর্জন 
করি। ২০ রাকাআত বিদআত বলে 
গুনাহ কামাই থেকে বিরত থাকি । 
আল্লাহ তাআলা সকলকে তওফীক দান 
করুন । আমীন । 


৯ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা*রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. 
১৯), খ. ৪, পৃ. ২৫০ 
ও তা নার নন দল 


তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান 
(১৪২৫ হি. ₹ ২০০৪ খ্রি.), খ. ২, পু. 
২০৮ 

১ আশ-শা'রানী, আাল-মিফান, খ. ১, পৃ. ২১৭ 
৭ ইবনে তায়মিয়া, মজ্বউল ফাতাওয়া, 
বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেকস, 
মদীনা শরীফ, সুউদি আরব, খ. ২৩, পৃ. 
১১২ 

* ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, মাকতাবাতুল 
কাহিরা, কায়রো, মিসর, খ. ২, পৃ. ১২৩ 
৯ মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতুল 


কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি ১৯৯২ খ্রি.), খ. ৫, 


পৃ ৫৪৫ 


৯ ইউদুক আল-বানুরী, পাত, খ. ৫, পৃ 


৫৪৬ 


* ইউসুফ আল-বানুরী, এাঁওক্ঞ, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

** ইবনে আবিদীন, রাদ্ুল মুহতার আলাদ 
দ্ররারিল মুখতার - হাশিয়াতু ইবনে 
আবিদীন » ফতোয়ায়ে শামী, দারুল 
ফিকর, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

১* ইবনে আবিদীন, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ৪৫ 

*” মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 


২, পৃ. ৮৩৯, হাদীস: ১১৭৫ (৮) 

১৯ (ক) ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসারাফ 
ফীল. আাহাদীস . ওয়াল. আসার, 

মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদি আরব, 

খ. ২, পৃ. ১৬৪, হাদীস: ৭৬৯২, (খ) 

আত-তাবারানী, আল-মুজায়ুল কবীর, 

মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, 

মিসর, খ. ১১, পৃ. ৩৯৩, হাদীস: ১৬১০৬, 

(গ) আত-তাবারানী, আল-মু জাম়ুল 

আওসাত, দারুল হারামইন, কায়রো, 

মিসর, খ. ১, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ৭৮৯ ও খ. 
৫, পৃ. ৩২৪, হাদীস: ৫৪৪০, (ঘ) আবদ 
ইবনু হুমায়দ, আাল-মুনতাখাব মিন মুসনদি 
আাবদ ইবনি হুমায়দ, মাকতাবাতুস সুননা, 
কায়রো, মিসর, পৃ. ২১৮, হাদীস: ৬৫৩ 
(ড) আল-বায়হাকী, এওক, খ. ২, পৃ. 
৬৯৮, হাদীস: ৪২৮৬ 

২০ (ক) ইবনুল জাসদ, আল-মুসনাদ, 
মুআস্সাসাতু নাদির, বয়রুত, লেবনান, পৃ. 
৪১৩, হাদীস: ২৮২৫, (খ) আল-বায়হাকী, 
১ প্রা, খ. ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 
২ বদরুদীন আল-আইনী, উমদাতুল কারী 
শরহু সহীহিল বুখারী, দার ইর়াহইরারিত 
তুরাস আল-আরবি, বয়রুত, লেবনান, ক. 
২১৫) পৃ ১৭৮ 

মুহাম্মদ যাকারিয়া আল-কান্ধলওয়ী, 

পাঙক, খ. ২, পৃ. ৫৩৪ 

২৬ আয-যায়লায়ী, তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহু 
কনহযিদ  দাকায়িক, টব 
মিসর (১৩১৩ হি. - ১৮৯৫), 'খ. ১. পৃ. 
১৭৮ 

২, আশ-শুররুমবুলালী, মারাকিউল ফালাহ 
শরহু নুরিল ঈষাহ, আল-মাকতাবাতুল 
মিসরিয়া, কায়রো, মিসর প্রথম সংস্করণ: 
০১৪২৫ হি. টা পৃ ১৫৭ 

আহমদ হাঘল, আল-মুসনদ, 

মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৮, পৃ. ৩৭৩, হাদীস: ১৭১৪৪, হযরত 
_ ইরবায ইবনে সারিয়া এর থেকে বর্ণিত 
২ ইউসুফ আল-বামুরী, ঞাঁওজ্, খ. ২, পৃ. 
২০৯ 

৯ ইবনে আবিদীন, গ্রাভ্, খ. ২, পৃ. ৪৫ 
২ ইবনে তায়মিয়া, গাঁওক্ত, খ. ২৩, পৃ. ১১২ 
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মাওলানা লুতফুর রহমান ইবনে ইউসুফ 


ই'তিকাফের শাব্দিক অর্থ কোন স্থানে 


বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ 


থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করে । ফলে 


অবস্থান করা। কুরআন-সুন্নাহর 


করেছেন। কেননা একবার তার 


তার আত্মা সর্বদা আল্লাহতাআলার 


পরিভাষায় কতগুলো বিশেষ শর্ত 


ই*তিকাফ কাযা হয়েছিল । 


যিক্রেই মশগ্ল থাকে | তাই তাকওয়া 


সাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময় সীমার 


মানবজাতির জন্য দুধ ও মধু যেমন 


অর্জন ও আত্মশুদ্ধির জন্য একটি মহৎ 


মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে ইবাদতের 


মহান আল্লাহর মহামূল্যবান নিয়ামত 


নিয়তে) অবস্থান করাকে ই'তিকাফ 


এবং সর্বোত্তম উপাদেয় পানীয় | 


বলে । পুরুষের জন্য ই'তিকাফের স্থান 


তেমনিভাবে একজন মুমিন বান্দার 


হলো জামে মসজিদ এবং মেয়েদের 
জন্য নিজ ঘরের নামাজের জন্য 


জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার বেহেশতি 
উপহার রামাযান মাসের রোজা তার 


নির্ধারিত স্থানে পর্দার আড়ালে অবস্থান 
করা । 


আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের জন্য 
অমৃত সুধাতুল্য ৷ মধু ও দুধ যেমন 


ই*তিকাফের জন্য সর্বোত্তম স্থান হলো 
(বাইতুল্লাহ) _ মসজিদে হারাম । 


শরীরের জন্য মহা-উপকারী উপাদান 
এবং পুষ্টি সাধনকারী পানীয় । 


অতঃপর মসজিদে নববী, অতঃপর 
বাইতুলমুকাদ্দাস। অতঃপর জামে 


তেমনিভাবে রামাযান মাসের রোজা 
মুমিনের আত্মার শান্তি এবং নফসকে 


মসজিদ যেখানে বেশি বেশি লোকের 
জামাআতের ব্যবস্থা আছে। সেটা না 
হলে মহল্লাহর মসজিদ | 

ই'তিকাফ তিন প্রকার। ওয়াজির, 


দমন করে, তাকওয়া অর্জনের জন্য 
এক মহা উপকারী আমল | যে আমল 
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য 
এক বিশেষ মহৌষধ | রোযা মুমিনের 


সুন্নতে মুআক্কাদা ও মুস্তাহাব । মান্নতের 
ইতিকাফ ওয়াজিব | রামাযান মাসের 


আত্মাকে শয়তানের সকল প্রকার কু- 
প্ররোচণা থেকে মুক্ত রেখে, মুত্তাকী 


শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নতে 


হওয়ার জন্য অপরিমিত শক্তি ও 


মুআক্কাদা ৷ তবে এলাকার কেউ কেউ 


তওফীক দান করে । 


আদায় করলে সকলেই দায়িত্বুক্ত 


একজন মুমিনের রোযাকে ক্রটিমুক্ত 


হবে । তা না হলে সকলেই গোনাহগার 
হবে । হাদীসে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় 
নবী (স.) সারা জীবনই রামাযান 
মাসের শেষ দশদিন ইতিকাফ 


করে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ 
করার মত যোগ্যতা অর্জন করতে 
বসা একান্তই প্রয়োজন । কেননা 


করেছেন। তবে তার ইন্তিতকালের 


জুলাই”১৪ 


ই'তিকাফকারী দুনিয়ার সকল পাপ 


ও সুন্দর পন্থা হচ্ছে রামাযান মাসের 
শেষ দশদিনের ই'তিকাফ | 
রামাযানের শেষ দশকে একটি রাত 


রয়েছে যে রাতের ইবাদত হাজার 
মাসের চেয়েও শ্রেয় । 
তাই প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, 
ইন ০5১21201352) 
(3৮555 45 ৮1991 
“তোমরা রামাযান মাসের শেষ 
দশদিনের বেজোড় তারিখে 
(মহাকল্যাণময়) কদর রাতের সন্ধান 
কর ।”১ 
মহিমান্বিত রজনী কদরের সন্ধান 
পেতে হলে এবং মহান আল্লাহ রাববুল 
আলামীনের রহমত, বরকত এবং 
মাগফিরাত ও ক্ষমার আশা পোষণ 
আমলে বসাই উত্তম কাজ | রামাযান 
মাসের বিশ তারিখ আসরের নামাজ 
মসজিদে পড়ে। অতঃপর সেই 
মসজিদেই ই'তিকাফের নিয়তে বসে 
পড়তে হবে এবং শাওয়ালের চাদ 
দেখা গেলে, ইতিকাফ সমাপ্ত হবে 
অর্থাৎ চাদ দেখা গেলে মসজিদ থেকে 
বের হয়ে আসতে হবে । 
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গুদ 
হযরত আয়িশা রোযি.) হতে বর্ণিত, 
যখন রামাযানের শেষ দশদিন আগমন 
করত, নবী করীম (সা.) পরিধানের 
কাপড় মযবুত করে বাধতেন, রাত 


জাগতেন এবং পরিবারের লোক 
জনকেও জাগাতেন ।”২ 


৫৯5০ 547:5 এ 2 ০8419: ৩৪ 
৮55 ভা 50 ৩ এ ও 
. (০৮৪59 
“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) 
হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) 
রামাযানের শেষ দশ দনে ই*তিকাফে 
বসতেন | 
ইসলামের দৃষ্টিতে ই"তিকাফ 
মহাপুণ্যের কাজ । প্রিয়নবী (সো.) 
বলেছেন, 
১০ ৩৫ ০৮৮5০ 315৯5 ০৪৪ ৩০ 
(৩০৯5 
“যে ব্যক্তি রামাযান মাসের শেষ 
দশদিন ই'তিকাফ করল সে যেন দুটি 
হজ ও দুটি ওমরাহ আদায় করল 1” 


হে আল্লাহ । আমাদের ইতিকাফের 
মাধ্যমে ইবাদত করার তাওফীক দান 
করুন । আমীন | 


৯ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭, হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

২ আল-বুখারী, এীঁগজ্, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২৪ 


৩ আল-বুখারী, প্রাগুজ, খ. ৩, পৃ. ৪৭, 
হাদীস: ২০২৫ 


৪  আল-বায়হাকী, শুভাবুল ঈমান, 


মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৩, পৃ. ৩৯৬, হাদীস: ১৮৬৫, হযরত 
হুসাইন (রাযি.) থেকে বর্ণিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম 


বিজ্ঞপ্তি 


এত দ্বারা মাননীয় আদালত ও জনগণের অবগতির জন্য 
জানানো হচ্ছে যে, মোঃ রেজা, পিতা- মোঃ ইসা, গ্রাম- মালতিনগং, 
জেলা- বগুড়া, হাল সাং গবিন্দরখিল, পটিয়া, চট্টগ্রাম-কে আল- 


আমি যে আম মোক্তারনামা প্রদান করেছিলা তা ২১/০৬/২০১৪ ইং 


তারিখে বাতিল করেছি । 


সুতরাং আল-জামিয়া সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কেউ তার সঙ্গে 
কোনো যোগাযোগ বা লেনদেন করবেন না । 


তাং ২২/০৬/২০১৪ ইং 


(মোঃ 


৮4৮ ২:৮৩ 
ঃ মা হালীম বোখারী) 


হা 57৬ চট্টগ্রাম 


মোবাইল করলে জানতে পারবেন দাম্পত্য জীবনের সমস্যা এবং বিভিন্ন রোগের ডাক ও কোরিয়ার যোগে 


চিকিৎসা পরামর্শ ও নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা 


ওঁষধ পাঠানো হয় 


এখানে ডায়াবেটিকস, শ্বাসকষ্ট, হাপানী, বাতব্যথা, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, সেক্স, স্বপ্নদোষ, মেহ, যৌন 
দুর্বলতা, বিছানায় প্রস্রাব, ঘনঘন প্রস্রাব, নাকের পলিপ/গোশত বৃদ্ধি, মেধা/স্মৃতিশক্তি কম, পুরুষ ও 
মহিলাদের গোপন রোগের.নিরাপদ স্থায়ী চিকিৎসা করা হয় । উপকার না হলে/বিফলে মূল্য ফেরত । 


বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য জীবনের 


চিকিৎসা ও সুপরামর্শ দিচ্ছেন: হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর চৌধুরী 
এম এ/কামিল (হাদীস), খোশবাজার মাদরাসা, ঠাকুরগাও, 

সরকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হারবাল মেডিসিন বিষয়ক স্বাস্থ্য কনসালটেন্ট, ঢাকা, 
সদস্য, বাংলাদেশ ইউনানী মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, 

তালীমে তরীকত সম্পাদক, বাংলাদেশ জ. হি. রাণীশংকৈল উপজেলা শাখা, 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় 


সমস্যা নিরসন করার দুই মাসের 
ফাইল মাত্র ৪০০/5 টাকা । প্রথম 
হতেই উপকার পাবেন 


রে 


ক, 


কি 


রে 


ক, 


কক 


রে 


ক, 


কি 


ক 


ঞ, 


কক 


ঞ, 
৯ 


পাশ্বপরতিক্রিয়ামুক্ত হারবাল উষধ। 


সম্মিলিত ইমাম দাওয়াখানা রাণীশংকৈল, ঠাকুরগীও, মোবাইল: ০১৭১৭-২১৩৪৪৩ 


্ তা | হর ৬ 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


জুলাই'১৪ -__ আত্তান্তহীদ ১৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


অবদান লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার 
রাত্রি । মহানবী (সা.) এ রাতটিকে 
খোজার জন্যই একবার একমাস 
ইতিকাফ করেন । বিখ্যাত সাহাবী আবু 
সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বলেন, 
একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের 
প্রথম দশকে ইতিকাফ করেন। 
তারপর তিনি দ্বিতীয় দশকেও 
ইতিকাফ করেন | তারপর তাবু থেকে 
মুখটা বের করে বলেন, “আমি 
লায়লাতুল কদর খোজার জন্যই 
রামাযানে প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে 
ইতিকাফ করলাম । তারপর আমাকে 
বলা হলো যে, “ওই রাত শেষ দশকে 
আছে । অতএব তোমাদের মধ্যে যে 
ব্যক্তি আরও ইতিকাফ করতে পছন্দ 
করে সে যেনো আবার ইতিকাফ 


জুলাই”১৪ 


করে” ফলে সাহাবীরা তার সাথে 


আবার ইতিকাফ করলেন ।১ 

এ হাদীস দ্বারা একটা প্রশ্ন ওঠে যে, 
লায়লাতুল কদরের এমন কী মাহাত্ম্য 
আছে, যার জন্য প্রিয় নবী (সা.) ও 
র সাহাবীগণ সুদীর্ঘ একটি মাস 
নিজেদেরকে মসজিদে আবদ্ধ রেখে 
সারা দুনিয়াকে ভুলে গিয়ে সে নির্ধারিত 
রাতে কিসের খোজে ডুবে থাকলেন? 
র উত্তর এই: বিখ্যাত মুফাসসিরে 
কুরআন ইমাম ইবনে আবু হাতিম 
(রহ.) বলেন, 

সিড এ| ০১০০ 2৫১:৩৩ ৪৪০৪০ ৫৪ ৩৫ 
৩5115443494 তে ৮ 8) 
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“হযরত আলী ইবনে উরওয়া (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী ইসরাইলের 
চারজন সাধকের কথা বললেন, তারা 
সুদীর্ঘ আশি বছর ধরে এমনভাবে 
আল্লাহর “ইবাদত করেছেন যে, সে 
সময় চোখের পলক মারার মতো 
সময়ও তারা আল্লাহর না-ফরমানি 


লা আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেননি । তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকীল ইবনুল আজুয ও 
ইউশা* ইবনে নুন । কথাগুলো শুনে 
সাহাবায়ে কেরাম খুবই আশ্চর্যান্িত 
হলেন । ফলে নবী (সা.)-এর নিকট 
জিবরাঈল (আ.) এলেন এবং বললেন, 
আপনার উম্মত সেই সাধকের আশি 
বছরের ইবাদতের কথা শুনে বিস্ময়ে 
বিমুঢ় হচ্ছে? তাই আল্লাহ তাআলা এর 
চেয়েও উত্তম ইবাদত আপনাদের জন্য 
নািল করেছেন । তা হলো সুরা আল- 
কদর । যাতে বলা হয়েছে যে, 
লায়লাতুল কদরে মাত্র একটি রাতের 
ইবাদত এক হাজার অর্থাৎ তিরাশি 
বছর চার মাসের ইবাদাতের চেয়েও 
উত্তম। এ সুসংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) ও সাহাবাষে কেরাম খুব খুশি 


অন্য বর্ণনায় আছে, একদিন নবী 
(সা.)-কে স্বপ্নে পূর্বেকার লোকেদের 
আয়ু দেখানো হলো । তখন তিনি 
বুঝলেন যে, তার উম্মতের আয়ু খুবই 
কম । সুতরাং তারা সারা জীবন কাজ 
করলেও ওদের আমলের নিকটেও 
পৌছতে পারবে না। তখন আল্লাহ 
তাআলা তাকে লায়লাতুল কদর দান 
করেন যা হাজার মাসের চেয়েও 
উত্তম ১ 
কথিত আছে, হযরত সুলাইমান (আ.) 
এবং যুলকারনাইন পাঁচশ' মাস ধরে 
রাজত্ব করেন। তাদের সেসব 
আমালগুলোকে আল্লাহ তাআলা কদরে 
উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রেখে 
দিয়েছেন । 
আরবি দাল-বর্ণে জযম দিলে ০4 
শব্দের অর্থ হয় সম্মান ও মর্যাদা । 
যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই 
বলেন, 
৪১০৬5401১৩6 
“তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মযাঁদা 
বোঝেনি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিধর, 
মহাপরাক্রমশীল ।* 


জুলাই'১৪ 


তাই আবু বকর অররাক বলেন, এ 


অগণিত ফেরেশতা আকাশ থেকে 


রাতে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআন, 


নামার ফলে জমিন সংকীর্ণ হয়ে যায়। 


মর্যাদাবান ফেরেশতা জিবরাইলের 


তাই ওই রাতকে লায়লাতুল কদর বা 


(আ.) দ্বারা মর্যাদাশীল উম্মতের 
(উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার) ওপর নাধিল 
হয়েছে। সে জন্য এ রাতটির নাম 
লায়লাতুল কদর বা মর্যাদার রাত রাখা 
হয়েছে। 

৬ 03 201 29-81 এি 


85255529157 
“আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও 
জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
সৃষ্টি জগতের তাকদীর ভাগ্যলিপি 
লিখে রেখেছেন 1 
তা ছাড়া সুরা আদ-দুখানের তৃতীয় 
আয়াতে আল্লাহ রাববুল আলামীন 
বলেন, “কুরআন নাযিলের বরকতময় 
রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই আয়াতের 
ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রোঘি.) থেকে বর্ণিত আছে 
যে, এ বছর থেকে আগামী বছর পর্যন্ত 
বৃষ্টি ও রুজি এবং আয়ু ও মৃত্যুর 
পরিমাণ যতটা হবে তা এ লায়লাতুল 
কদরের রাতে নির্ধারণ করা হয়। 
অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার বছর আগে 
লওহে মাহফুযে যে ভাগ্যলিপি লেখা 
আছে তা থেকে উক্ত বিষয়গুলো এ 
রাতে ফেরেশতাদের লিপিবদ্ধ করিয়ে 
দেওয়া হয়। সে জন্য এ রাতকে 
লায়লাতুল কদর বা ভাগ্য নির্ধারণের 
রাত বলা হয় । 
যেসব ফেরেশতাদেরকে উক্ত 
বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দেয় 
হয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাষি.) উক্তি মোতাবেক তীরা হলেন 
চারজন ইসরাফীল, মীকাঈল, 
জিবরাঈল ও আযরাঈল (আ.)।? 


এ আয়াতের ভিত্তিতে আরবী 


জমীন সংকীর্ণ হওয়ার রাত বলা হয় ৮ 


লায়লাতুল কদর 
কখন হতে পারে? 

লায়লাতুল কদর রামাযানে হয় এবং 
রামাযানের শেষ দশকে হয় । শেষ 
দশকের ব্যাখ্যায় আর একটু বিশ্লেষণ 
করে মহানবী (সা.) বলেন, 


০৭1৩৪ 2:9১] 39421250195 
18055 ১৪2 
“তোমরা শেষ দশকের বিজোড় রাতে 
তা খুঁজে বেড়াও |” 
বিজোড় রাতেরও ব্যাখ্যায় মহানবী 
(সা) বলেন, 'লায়লাতুল কদর 
রাতে-একুশে রাত, কিংবা তেইশে রাত 
অথবা পঁচিশে রাত নতুবা সাতাশে রাত 
কিংবা উনত্রিশে রাত, যে ব্যক্তি ওই 
রাত ইবাদতে কাটাবে তার আগেকার 
সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে 1১৭ 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে একবার 
লায়লাতুল কদর একুশে রাতে 
হয়েছিল । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসর 
(রাষি.) বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, 


একবার নবী (সা.)-এর যুগে 
লায়লাতুল কদর তেইশের রাতে 
হয়েছিল ।৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাধি.) রামাযানের তেইশের রাতে 
নিজ পরিবারের ওপর পানি ছিটিয়ে 
দিতেন এবং তাদেরকে ওই রাতে 
জাগাতেন । আর এক সাহাবী আবু যর 
(রা.) রামাযানের তেইশের রাতে 
কাপড় ধুয়ে খুশবু লাগিয়ে পরতেন, 
তারপর সেই রাতে নামাযে 
দীড়াতেন ।৯২ 


ভাষাবিদ্যার মহারথী আল্লামা খলীল 


হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 


বলেন, লায়লাতুল কদরের রাতে 


একদিন রামাযানে আমাকে স্বপ্নে বলা 


____711::0 আত্তার্তহীদ ২০ 


স।ম।কা।লী।ন 
হল যে, আজকের রাত কদরের রাত। 


“সাহাবী আবু কিলাবা (োি.) বলেন, 


তখন আমি তন্দ্রালু অবস্থায় দাড়ালাম । 
অত:পর রাসুলুল্লাহ (সা.) এর তাবুর 
সাথে সেঁটে গেলাম ৷ তারপর আমি 
নবী (সা.) এর নিকটে এলাম | তখন 
তিনি নামায পড়ছিলেন ৷ এরপর আমি 
সেই রাতটির ব্যাপারে খোজ খবর 
নিয়ে জানলাম যে, ওটা ছিল তেইশের 
রাত ডি 

উক্ত হাদীসগুলোতে বর্ণিত তিনটি 
বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে যে, 
রামাযানের একটিমাত্র নির্দিষ্ট রাত 
সাতাশের রাতে লায়লাতুল কদর 
দি হয় না। বরং তা কখনো 


9] 


লায়লাতুল কদর রামাযানের শেষ 

দশকের বিজোড় রাতে পরিবর্তিত হতে 

থাকে 1৯৪ 

কুরআন ও হাদীস বিশ্লেষণ করলে এ 

রাতের যেসব বিশেষ গুণ ও চিহ 

পাওয়া যায় তা হল এই: “এ রাতে 

কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয় ।শ] 
60১৩:266%$%্র 2 

“আমি এটা অবতীর্ণ করেছি এক 

সতর্ককারী 1৯৫ 

৩৫ ৩৪০০ ৬ 295 সণ 05 ০ 

88৫8৮58৯১29 
“এ রাতে আল্লাহ রাববুল দি 


শান্তিময় হয় 1১৬ 
সারা জমিনের কাকর কুচি যত তার 
চেয়েও বেশি ফেরেশতা এই রাতে 
অবতরণ করে 1১৭ 


অন্য বর্ণনায় আছে, “আকাশের তারা 
যত তার চেয়েও বেশি ফেরেশতা 
অবতরণ করে 1৯৮ 

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রোযি.) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (সা.) রামাযানের শেষ 
দশকে সময়ের তুলনায় অধিকতর 
ইবাদত ও সাধ্য-সাধনা করতেন ।১ 
তিনি কেবল একা নন, বরং 
পরিবারবর্গকেও সেই ইবাদতে শামিল 
করতেন । যেমন হযরত আয়িশা 


(রাযি.) বলেন, যখন রামাযানের শেষ 


বিশেষ নির্দেশে অগণিত ফেরেশতা ও 
রূুছল আমীন জিবরাইল (আ.) 
অবতরণ করেন এবং ফজর উদয় 


দশক আসতো তখন তিনি নিজে রাত 
জাগতেন 
জাগাতেন 1২০ 


এবং পরিবারবর্গকেও 


হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক বিষয় 


হযরত আনাস (রাযি.) বর্ণিত হাদীসে 


মাদরাসাতুল খোলাফা আর-রাশেছীন [রা.] 


দারুল ইফতা-ইত্ললামী গবেষণী কেন্দ্র, চউগ্রাম । 


চে সস্বীন্স ২ জ্গীলীশিি- শ্পিস্বশী 


্হত₹লত্ভুস্ব ক ্ুত্বাহ্্্লী ১৩ হ্যাকার স্বা-্পী যয ্ভুড্রালয হুল ০বচভুক্স বুক ল্য ুযহ্-্পী্িিনবকলক্ব 


আবাদিক/অনাবানসিক/ে্ডেু কেয়ার 


৬. আবান্িক দে জ্ন্্ত স্মুকন্ম 
াবাত্েরর বতবজ্হা 
২. আক বল স্সিশউটাল তাৰ । 
৯৮- হহান্জতদল আান্বীলীত দম্ষত্তী 
বাড়ানোর জন্ম আরবী, বাহলা ও 
হতুরেজী ন্বাযস বক্তৃতা ও চলা 
গাভা। 


৯৮. বর্পীর নির্দেশনার বাস্তব অনুশীলনের 
মাধ্ততম ছা আআমলী হিতে 


মান্র ভিন না চার বচত্েরে অভ্িত্ভ হাফিজ ৩ ন্ড্রারী সাতহতবর অক্তরাবখাতুন্ শাজ্ব্িদসহ সর্প কুক স্বীফ 


০হ কতজন 
সাস্াপাশ্পি ক্লাস এফাল "র্ষভ্ত বাহলাছদেস্ণ মাদলান্না শ্পিক্ষা_ ০বার্ভ ছাকা কর্তৃক এআলিত বাংলা, অক ও ইৎতেজিদ বিবক্ষশুলো 
পভ্ান্বো একস । হজ ম্বাক্তিন সাও ১ বচন ৯ শ্রী সস্বাসনী সপীম্কাসহু জ্ঞীীত নুহ পনর্ভ্জ শ্পিম্ষী তেও হজ । 


পিত্ডা গাটেন্বি ও 1কিত্তান হিত্ভান্স 


এ বিক্ভীতুগী ৫ তব আবালিস্ব শল্বহ, 


2 ভাতা 
27 75 


দহ নাহার তিদরা নিস? 

টা এাত্লা বহর । “ত্তাতহজীী” এক বছর “ইহবত্তদাক্সী” 

কিল বছন । 

সি 5 নত পানা ১ ই লজিন 1 
সফি ব্বিবীত্তি 


শীচ বছর, 


ও জ্পৌল । ৮ স্লাশীরপা ভান । ২৮. াজ্কনিক্সী ও 


াত্সনিচ্গাল । ১৭-০- 


এলম্ধাতলন্খি ও গত্বন্বলীা বার্ন । ১১. ্লাহস্কত্িক অনুষ্ঠান ও স্ুুজ্ছ বিতিলাদন । 


ঞ্ জ্ঞাত €হস্কজ্ক স্নস্পন্ সকা্রী হান্রহদলত্ক আারনীর স্লাম্পাস্পাম্পি াঁহ্লা, ত্বক, উইহ্তরিভ্গী, স্নহ্মীজ্জ, ্বিভ্ভান্য ও 
ন্সিভউডৌো- স্বহু ব্লগীসন ভ্। "পশু -শীচ্পীন্ব বা হতবি১ হ্বস্পীবাভলীহু | 


এ িত্ভাত্গী 
ত্তাজ্টিদি-্নহ্-্কাতল কুব্ধত্যান্ন 
দল ওযা হয | 


বন সক্ডিল১ €হান্তিৎু নু ১৬৩৩ 


সি টা ৫হ্খত্ক আআ-্নতেরেল আনন বশ্পি্ষলা াকুল্িত্টীনি 
সশজ্বীষ্ষ শ্িখততত আত্বরতী বিভ্ভিন্ব এল স্বাালণ শ্পিস্ষিত €লীুতদন্লত্ক কুলত্ান্য শিল্ষী 


বাঁ, বক্স, 


্ ২ রবন্সাক্ীল্লহ 


০লৌড, ক্ির্রিজি বাত্জীল, উউউআীচ্ম 


€যালাতযাললা 


জুলাই”১৪ 


২১৯7৯ ৫৮৪-১৩৯২৯২৮২১৩০ 


২৯৯৬ 7১-৯৯৬৬ক ৮ ২-৯১৩৩ 


২১১ 7৯২১-৯১-৪৯ 


স।ম।কা।লী।ন 
আছে যে, সে সময় নবী (স.) তার 


হযরত কাব (োযি.) বলেন, 


স্ত্রীদের নিকট থেকেও আলাদা 
থাকতেন এবং বিছানাপত্র গুটিয়ে 
রাখতেন আর এভাবে ভোর করে 
দিতেন । অর্থাৎ ইশা থেকে সাহারী 
পর্যন্ত ইবাদাত করতেন ।১১ 
হযরত যয়নাব বিনতে উম্মে সালামা 
(রাযি.) বলেন, রামাযানের যখন 
দশদিন বাকি থাকতো তখন নবীর 
(সা.) পরিবারের যে কেউ সালাতে 
দাড়াতে সক্ষম হতো তাকে তিনি 
সালাতে না দাড় করিয়ে ছাড়তেন 
না।২২ 

বায়হাকীর বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, 
দাড়িয়ে ও বসে যিকররত মুমিন 
বান্দাকে এ রাতে জিবরাঈল (আ.) 
সালাম দেন এবং ফেরেশতারা 
মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ।৯ 


সুতরাং লায়লাতুল কদরের রাতগুলো 
নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও 
আল্লাহর বিভিন্ন যিকরের মাধ্যমে 
কাটানো উচিত । 
হযরত আয়িশা (োযি.) বলেন, 
একদিন আমি বললাম, হে আল্লাহর 
রাসুল সো.)! আমি যদি জানতে পারি 
যে, কোন রাতটা কদরের তাহলে ওই 
রাতে আমি কী দুআ বলব? তিনি 
বললেন, এ দুআ বলবে, 
“হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাময় | তুমি ক্ষমা 
করা ভালোবাসো । অতএব আমাকে 
ক্ষমা করো 1১৪ 
অন্য বর্ণনায় মা আয়িশা (রাযি.) 
বলেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, 
কোন রাতটি কদর তাহলে আমার 
বেশিরভাগ দুআ হতো: 

(2309 25011 9৩) 
'আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা ও 
নিরাপত্তা কামনা করছি 1২৫ 
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লায়লাতুল কদরে যে ব্যক্তি তিনবার ঁ 
২8151 বলবে; প্রথমবার বলার জন্য 
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন। 
দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি তাকে 
জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন 
এবং তৃতীয়বারের জন্য তাকে জান্নাতে 
প্রবেশ করাবেন ।৯* 

সুতরাং কদরের রাতে উক্ত দুআগুলো 
অধিকমাত্রায় পড়া উচিত। আল্লাহ 
তায়ালা আমাদের তাওফীক দান 
করুন । 


১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২, পৃ. ৮২৫, হাদীস: ২১৫ (১১৬৭) 

২ (ক) ইবনে আবু হাতিম আর-রাষী, 
তাফসীরুল কুরআনিল জাযীম, মাকতাবাতু 
নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্রমা, 
সুউদি আরব দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৯ হি. 
_ ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৩৪৫২, হাদীস: 
১৯৪২৬; খে) ইবনে কসীর, তাফসীর্ল 
কুরআনিল আযীয, দারুল কুতুব আল- 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ- ৮, পৃ. ৪২৬ 
ও মালিক ইবনে আনাস, ভআল-মুওয়াতা, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১, পৃ. ৩৪২, হাদীস: ৮৮৯ 
+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ্জ, ২২:৭৪ 

« মুসলিম, গজ খ. ৪, পৃ. ২০৪৪, হাদীস: 
১৬ (২৬৫৩) 
ফখরুদ্দীন আর-রাযী, মাফাতীহুল গায়ব 


ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ৩২, পৃ. ২২৯ 

" আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 

রজান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 

কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. ল ১৯৬৪ খি.), 
খ. ২০, পৃ. ১৩০ 

৮ আশ-শওকানী, ফাতহুল কাদীর, দারু ইবনি 
কসীর, দামিশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৫৭৫ 

৯ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৩, পৃ. ৪৬, 
হাদীস: ২০১৭, হযরত আয়িশা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 

১ আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৩৭, পৃ. ৩৮৬-৩৮৭, হাদীস: ২২৭১৩, 


হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত 
১ মুসলিম, প্রাজ্ঞ, খ. ২, পৃ. ৮২৭, হাদীস: 


২১৮ (১১৬৮) 


মুসানাীফ, . আল-মাকতাবুল 

বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি. ₹ ১৯৮২ খ্রি), খ. ৪, পৃ. ২৫২, 
হাদীস: ৭৬৯৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আদ-দুখান, ৪৪:৩ 

* আল-কুরআন, স্ুর/ আাল-কদর, ৯৭:৪-৫ 

১ ইবনু খুযায়মা, আস-সহীহ, আল- 
মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৩, পৃ. ৩৩২, হাদীস: ২১৯৪ 

»৮ কিয়ামুল লায়ল, পৃ. ১০৮ 

১৯ মুসলিম, এরাও, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২০ মুসলিম, গাওজ্, খ. ২, পৃ. ৮৩২, হাদীস: 
৭ (১১৭৪) 

২ আত-তাবারানী, আল-ু 'জায়ুল আওসাত, 
দারুল হারামইন, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. 
১৩, হাদীস: ৫৬৫৩ 

২২ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ফতহুল 
বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, দারুল 
মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
৯৯৯ ব্রি) খ. ৪, পৃ. ২৬৯ 

আল-বায়হাকী, শুআবুল ঈমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সুউদী আরব, 
খ. ৫, পৃ. ২৯০-২৯১, হাদীস: ৩৪৪৪, 
রর আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে 


তত 

২, আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্নান, মুস্তফা আলবাবী আ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৩৪, হাদীস: ৩৫১৩ 

২৫ ইবনে আবু শায়বা, এ্রাঁঙভ্, খ. ৬, পৃ. ২৪, 
হাদীস: ২৯১৮৯ 

২ ইবনে কসীর, গ্রাঙজ, খ. ৮, পৃ. ৩৪৩ 
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মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ ঝগড়া- 
ফ্যাসাদ লাগানোর ক্ষেত্রে সবসময় 


করে । ওই চরিত্রের লোকদের বিরুদ্ধে 
মুসলমানদের হাত সম্মিলিতভাবে 
উঠবে, তারা যদি কোনো মুসলমানের 


প্রধান ভূমিকা পালন করেছে 
মুনাফিকরা । ওই মুনাফিকরা বেশির 
ভাগ সময় মুসলিম সেজে 


মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। 
আমাদের প্রিয়নবী হজরত মুহাম্মদ 


সন্তান হয় তবুও | মদীনা সনদে এটাও 


বিস্তারিত তুলে ধরেছেন । ড. তোয়াহা 
হোসাইন মুসলমানদের পরস্পরে 
সংঘটিত দুটি এতিহাসিক যুদ্ধ “জামাল* 
ও সিফফিনের চমৎকার বিশ্লেষণ 


বলা হয়েছিল, কোনো মুসলমানকে 


করেছেন । “জঙ্গে জামাল” হয়েছিল 


কাফেরের বদলে হত্যা করা যাবে না 


হযরত ওসমান (রোযি.)-এর 


এবং কোনো মুমিনের বিপরীতে 


(সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে 


কাফেরকে সহযোগিতা করা যাবে না। 


ইন্তিকালের পর; হযরত আলী (রাযি.) 
ও হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর 


মদীনায় গেলে সেখানে তার বিরুদ্ধে 


পাকিস্তানের লেখক রফিক দোগর তার 


অনুসারীদের মধ্যে । ইরাকের কুফা ও 


ষড়যন্ত্রকারীরা একটি মসজিদ নির্মাণ 
করে । ইতিহাসে সেটি “মসজিদে 


রচিত আল-আমিন" গ্রন্থের দ্বিতীয় 
খণ্ডে মদীনা সনদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা 


জেরার নামে পরিচিত । কুরআন 
মজীদেও মসজিদে জেরারের 
আলোচনা এসেছে। ওই মসজিদটি 


বসরায় একটি গ্রুপ ঘোষণা করে দিল, 
যতক্ষণ হযরত ওসমান রা.-এর 


করেছেন । চার খণ্ডের ওই বইটিতে 
নবী করিম (সা.)-এর জীবনী পড়ে 


ব্যবহার করতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্রকারীরা | রাসুল (সা.) ওই 


পীয়তারা করেছে। রাসুল (সা.)-এর 


মসজিদটি গুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । 
মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাসুল (সা.) 


হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত না হবে 
ততক্ষণ নতুন খলিফার আনুগত্য 
করবো না । রাসুলপত্রী হজরত হযরত 
আয়িশা (রাষি.)-এর মতও এটা ছিল 
যে, হজরত ওসমান (োযি.)-এর 


ইন্তেকালের পর তাদের ওই ষড়যন্ত্র 
আরো বেড়ে যায় । 


হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া 
হোক | হজরত আলী (রাযি.) একথা 


মিসরের পণ্তিত ড. তোয়াহা হোসাইন 


ঘোষণা দিলেন প্রকৃত ঈমানদারেরা 


হযরত ওসমান গনী (রাযি.) ও হযরত 


এক্যবদ্ধ হয়ে ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে 


জানতে পেরে তিনিও এটা মত দিলেন 
যে, হজরত ওসমান (োযি.)-এর 


আলী (রাযি.)-এর আলাদা আলাদা 


হত্যাকারীদের সাজা হওয়া উচিত । 


দীড়াতে হবে যারা চরমপন্থা অবলম্বন 
করে, জুলুম-নির্যধাতনের পথ বেছে নেয় 


জীবনী রচনা করেছেন । এতে তিনি 
সম্মানিত দুই সাহাবীর বিরুদ্ধে 


এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি 
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মুনাফিকদের অব্যাহত ষড়যন্ত্রের কথা 


হজরত আলী রা. হজরত আয়েশা 
(রাযি.)-এর সঙ্গে বিরোধ মেটানোর 
চেষ্টা করেন; বাসারায় উভয়ের গ্রুপের 
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মধ্যে আলোচনাও শুরু হয়। হযরত 


অবস্থান করেন । তিনদিন পর তিনি 


আলী (রাযি.) ও হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-এর সমর্থকেরা যখন 
সমঝোতার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে 
যান তখন মুনাফিকরা বিচলিত হয়ে 
পড়ে । মুনাফিকদের সরদার ছিল 
আবদুল্লাহ ইবনে সাবা । ওই লোক 
প্রথমে ছিল ইহুদি, পরে ইসলাম গ্রহণ 
করে । কিন্তু মুসলমান হওয়ার পর সে 
মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টিতে 
লিপ্ত থাকে । আবদুল্লাহ ইবনে সাবা 
যখন জানতে পারলো মুসলমানদের 
দুই পক্ষ পরস্পরে লড়াইয়ের পরিবর্তে 
সমঝোতায় পৌছে যাচ্ছে তখন সে 
একটি চক্রান্তের ফাদ তৈরি করলো । 
এক রাতে তার কিছু লোক হযরত 
আলী রোযি.)-এর পক্ষে অবস্থান নিল 
আর কিছু লোক অবস্থান নিল হযরত 
আয়িশা (োযি.)-এর পক্ষে । তারা 
পরস্পরের ওপর তীর মেরে লড়াইকে 
উক্কে দিল । 

রাতের অন্ধকারে মুনাফিকদের এই 
চক্রান্ত সফল হলো । মুসলমানদের দুই 
পক্ষ পরস্পরে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে লিপ্ত 
হলো। হযরত আলী (রাযি.) এই 
লড়াই এড়ানোর অনেক চেষ্টা 
করেছেন, কিন্ত সফল হননি । কারণ 
হযরত আয়িশা (োযি.)-কে একটি 
উটের ওপর আরোহন করিয়ে যুদ্ধের 
ময়দানে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। 
হযরত আলী (রাযি.) যখন দেখলেন 
উভয় দিকে সাহাবারা শহীদ হচ্ছেন 
তখন তিনি হযরত আয়িশা (রাযি.)- 
এর উটের ওপর হামলা করার নির্দেশ 
দিলেন । আঘাত পেয়ে উট মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ল । পরে হযরত আয়িশা 
(রাযি.)-কে অত্যন্ত সম্মান-সম্রমের 
সঙ্গে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফেরত 
পাঠিয়ে দেওয়া হয় । এভাবে যুদ্ধ থেমে 
যায় । যুদ্ধের পর হযরত আলী (রাযি.) 
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন । যুদ্ধে 
যারা নিহত হয়েছেন সবার জানাজা 
তিনি নিজে পড়ান। হযরত আলী 
(রাযি.) তিনদিন পর্যন্ত বাসারার বাইরে 
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শহরে আসেন এবং হযরত আয়িশা 
(রাি.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
হযরত আলী (রাযি. তার 
অনুসারীদের নির্দেশ দিলেন, উম্মুল 
মুমিনীন (মুমিনদের মা) হযরত 
আয়িশা (োযি.)-এর সম্মানে যেন 


চক্রান্ত করে প্রথমে হযরত আলী 
(রাঘি.) এবং হযরত আয়িশা (রোযি.)- 
এর মধ্যে যুদ্ধ বাধায় । পরে হজরত 
আলী (োযি.) ও হযরত মুয়াবিয়া 
(রাষি.)-এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে । 
পরে হযরত আমর ইবনুল আস 
(রাযি.)-এর সঙ্গে তাদের দুজনকেও 


কোনো ক্রটি না হয়। ফিরে যাওয়ার 


হত্যার ক্ষেত্র তৈরি করে । 


সময় তিনি জানতে পারলেন কুফাবাসী 
দুই লোক হযরত আয়িশা (রাঘি.)-এর 


আমি এতিহাসিক ওই ঘটনাগুলো 
বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়েছি । 


সঙ্গে বেয়াদবিমূলক আচরণ করেছে । 


আজও কিছু মুসলমান নামধারী 


তখন হযরত আলি (রাঘি.) তাদের 
ডেকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন । 
হযরত আলী (রাযি.)-এর 
খিলাফতকালে মুনাফিকদের বড়যন্ত্ 
অব্যাহত থাকে । মুনাফিকরা একদিকে 
হযরত ওসমান (োযি.)-এর 
হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করতো 
অন্যদিকে হযরত আলী (রাযি.) যেন 
হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার মতো 
শক্তি অর্জন করতে না পারে সে চেষ্টাও 
অব্যাহত রাখতো | এভাবেই হযরত 
আলী (রাযি. ও হযরত মুয়াবিয়া 
(রাষি.)-এর অনুসারীদের মধ্যে বিরোধ 
সৃষ্টি হয়। অপর আরেকটি গ্রুপ সৃষ্টি 
হয় যারা হযরত আলী (রাযি.), হযরত 
মুয়াবিয়া (রাযি.) ও হযরত আমর 
ইবনুল আস (রাযি.)-কে ঝগড়া- 
ফাসাদের মুল হোতা সাব্যস্ত করে 
তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করে। ওই 
গ্রুপটি একপর্যায়ে হযরত মুয়াবিয়া 
(রাি.)-এর ওপর হামলা করে বসে। 
তবে সে হামলা সফল হয়নি । হযরত 
আমর ইবনুল আস (োাযি.) এজন্য 
বেঁচে যান যে, তিনি অসুস্থতার কারণে 
মসজিদে আসেননি ৷ কিন্তু হযরত 
আলী (রাষি.)-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত 
সফল হয় এবং তাকে শহীদ করে 
দেওয়া হয়। 

হয়ত কোনো কোনো ইতিহাসবিদ 
এসব ঘটনা সত্য বলে মানবেন না, 
কিন্তু আমি নিছক ড. তোয়াহা 
হোসাইনের বিশ্রেষণ বর্ণনা করলাম । 
এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, মুনাফিকরা 


মুনাফিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
করে যাচ্ছে । তারা মুসলমানদের ওপর 
কুফুরির ফতোয়া আরোপ করে 
মুসলমানদেরই হত্যা করাচ্ছে । যখনই 
মুসলমানদের বিরোধপূর্ণ বিবদমান 
গ্রুপগুলোর মধ্যে সমঝোতার ব্যাপারে 
আলোচনার চেষ্টা চলে তখনই 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার গোষ্ঠী এমন 
কোনো ষড়যন্ত্রের জাল বুনে যাতে 
মুসলমানরা আলোচনা ছেড়ে ফের 
লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ হয় । 
আমাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা 
নিতে হবে। জঙ্গে জামাল ও 
সিফফিনের পরে সংঘটিত হয়েছিল 
কারবালার হদয়বিদারক ঘটনা । 
সেখানে মুসলমানরাই মুসলমানদের 
হত্যা করেছিল। এসব ঘটনা কেন 
ঘটেছিল? এ ব্যাপারে মুসলমানদের 
ভাবতে হবে। ওই মুনাফিকদের 
চিহিন্ত করতে হবে যারা মুসলমানদের 
পরস্পরে ঝগড়া-লড়াই বাধায় । 
মদিনার সনদ থেকে শিক্ষা নিন, 
মুসলমানদের মধ্যে ফাসাদ বিস্ত 
কারীদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হওয়া 
সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । 
কোনোক্রমেই বৈধ নয় । আসুন, এ 
যুগের আবদুল্লাহ ইবনে সাবাদের চিনে 
রাখি | মুসলমানরা এঁক্যবদ্ধ হলে সব 
ষড়যন্ত্রের জাল ছিনন হতে বাধ্য | 
[পাকিস্তানের দৈনিক জং থেকে অনুদিত] 
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!আমাদের নামাযে অসংখ্য ক্রটি-বিচ্যতি থাকা সত্বেও একথা বলতে পারি যে, সুনাহর আলোকে আমাদের নামায 
নবী করীম ও্ঞ্-এর নামাযের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । কেননা নবী করীম এ্৮এর ইরশাদ: “তোমরা নামায 
পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ ।* এই নিদেরঁশের আলোকেই আমাদের নামায প্রবর্তিত । আমাদের 
নামায পালনের প্রতিটি বিধান হাদীসে রাসূল তথা সুনাহর ওপরই নির্ভরশীল । সুন্নাহর বাইরে মনগড়া বা 
কল্পণাপ্রসৃত কোন বিধানের স্থান আমাদের নামাযে নেই এবং তা আমরা পালনও করি না। 

কিন্ত তা সত্তেও সীমিত কিছুসংখ্যক লোক আমাদের বতর্মান নামাযপদ্ধাতি ভুল ও মনগড়া ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল 
বলে প্রচার করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অস্থিরতা ও কোন্দল সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আমরা তাদের 
এই চেষ্টার নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা খওন, সাধারণ মুসলমানদের বর্তমান নামায পদ্ধতি শরীয়ত-সম্মত 
সাব্যস্ত করণ, সুন্নাহর নিরিখে আমাদের নামায পযার্লোচনাকরণ ও সুন্নাহর প্রমাণগুলো সকলের জন্য সহজলভ্য 
করণের লক্ষ্যে মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে" শিরোনামে এই লেখা আপনাদের 
সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি । এর ধারাবাহিকতা নামাযের সর্বশেষ বিধান পর্যন্ত চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ |] 


মহিলা ও পুরুষের পূর্ণাঙ্গ নামায: 
বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান] [1 [1 


১০ম পর্ব 


নামাযের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 


ফরযের পর দুআ 
ফরয নামাযের পর বিভিন্ন দুআর কথা 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । উপর্যুক্ত দুআসমূহ এরই 
জ্বলন্ত প্রমাণ । তেমনিভাবে ফরষের 
পর দুআ কবুল হওয়ার কথাও হাদীস 
দারা প্রমাণিত । 
রী || ১45 6 5৪ :০$ এডি 
০৭ 92 ১5) :5$ ৫ 55 
(০৫ বি ৩1221 2১5 
হযরত আবু উমামা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.)-এর নিকট 
জানতে চাওয়া হল, কোন সময় দুআ 
করলে কবুল হওয়ার বেশি আশা রাখা 
যায়? তিনি উত্তর দিলেন: শেষ রাতের 
দুআ এবং ফরয নামায সমাপ্তির পর 
যে দুআ করা হয় ।২ 


দুআর পদ্ধতি 
দুআর শুরুতে আল্লাহ তাআলার হামদ 
ও নবী করীম (সা.)-এর ওপর দরূদ 
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পাঠ করবে । অতঃপর অত্যন্ত বিনয় ও 


প্রতি দরূদ পাঠ করে নিজের জন্য দুআ 


নম্রতার সাথে, দুআ কবুল হওয়ার প্রতি 
দৃঢ়বিশ্বাস রেখে এবং চোখের অশ্রু 
প্রবাহিত করে নিজ প্রত্যাশা আল্লাহর 
দরবারে পেশ করবে । 
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(0 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, আমি নামায 
পড়ছিলাম । তখন নবী করীম (সা.)- 
এর সাথে ছিলেন হযরত আবু বকরও 
ওমর (োযি.)। আমি নামায শেষে 
বসে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করলাম 
এবং তারপর নবী করীম (সা.)-এর 


করলাম । তখন নবী করীম (সা.) 
আমাকে লক্ষ করে বললেন, “তুমি 
প্রার্থনা কর, তোমাকে দান করা হবে । 
তুমি প্রার্থনা কর, তোমাকে দান করা 


গত 


দুআতে হাত উঠানো 

স্বাভাবিক দুআতে হাত উঠানো নবী 
করীম (সা.) থেকে সন্দেহাতীতভাবে 
প্রমাণিত । ফরয নামাযের পর হাত 
উঠিয়ে দুআ করাও নবীজি থেকে 
প্রমাণিত রয়েছে । 
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“হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া থেকে 
বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোঘি.) এক ব্যক্তিকে নামায 
শেষ হওয়ার পূর্বে দুই হাত উঠিয়ে 
দুআ করতে দেখলেন । তারপর যখন 
সে নামায সমাপ্ত করল, আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (োযি.) তাকে বললেন, 
নবী করীম সো.) নামায থেকে ফারেগ 
হওয়ার (শেষ করার) পূর্বে হাত উঠিয়ে 
দুআ করতেন না, বরং নামায শেষে 
হাত উঠিয়ে দুআ করতেন 1 


৪০৫9৩ পু ঞ1 4520 80228 ৬ 
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হে পপ 
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(১০5১2 
“হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, নবী করীম (সা.) যুহরের 
নামাধের পর এই দুআটি পাঠ 
করতেন, “হে আল্লাহ! আপনি 
ওয়ালিদ, সালামা, আইয়াশ ও দুর্বল 
মুসলমান যারা কোন কৌশল ও পন্থায় 
কাফিরদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে 
না, তাদেরকে মুক্তি দান করুন ।”৫ 
হযরত আনাস (রাষি.) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে 
কোন মুমিন বান্দা প্রত্যেক নামাযের 
পর তার উভয় হাতকে আল্লাহর 
সামনে প্রসারিত করে নিম্নোক্ত দুআটি 
পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই 
তার হাতকে শূন্য অবস্থায় ফেরত 
দিবেন না । দুআটি হচ্ছে, 
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৮5০ ৪ ০ ৩৩ পে পাচার 
জুলাই”১৪ 


রে 


১জ্ ঞ 0৬ 564 

এ 
“হে আল্লাহ! হে আমার, ইবরাহীম, 
ইসহাক, ইয়াকুব, জীবরাঈল, মিকাঈল 
ও ইসরাফীল (আ.)-এর ইলাহ! 
আপনার কাছে আমার দুআ কবুল 
করার জন্য প্রার্থনা করছি । কেননা, 
আমি অসহায় । আমার দীনের সংরক্ষণ 
কামনা করছি । কেননা আমি আক্রান্ত । 
আপনার রহমত কামনা করছি। 
কেননা আমি গুনাহগার । আমার 
দারিদ্র্য দূর করে দাও । কেননা আমি 
মিসকীন ও বেসাহারা ।%৬ 
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“হযরত সালমান আল-ফারসী (রাষি.) 
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হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা আল- 
ফাহরী (োষি.) মুস্তাজাবুদ দাওয়াত 
ছিলেন। তিনি একদল সেনাদেরকে 


থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 


একটি পথের গলিতে অনুশীলনের 


করেছেন, যখন কতক লোক হাত 
উঠিয়ে আল্লাহর কাছে কোন বন্ত 
প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তাআলা 
অবশ্যই তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের 


হাতে দান করেন 1”? 
: এ শে ১৪ ০3০৪।৩4-৫৬৪ 


2916501442৫ ৮৮181) 

593517১5584 42০5 এ এ 
“হযরত সালমান আল-ফারসী (রাযি.) 
থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) ইরশাদ 
করেন, আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত 
লজ্জাশীল ও দয়ালু । বান্দা যখন তার 


সামনে দুই হাত প্রসারিত করেন, তখন 


নির্দেশে দিলেন। অতঃপর যখন 
দুশমনের সাথে মুখোমুখী হয়, তখন 
তিনি বললেন, আমি নবী করীম 
(সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি যে, 
কোন জামাআত যদি একত্রিত হয়ে 
তার মধ্যে কাউকে দিয়ে দুআ করায় 
এবং অন্য সব লোকেরা তাতে আমিন 
বলে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তাআলা 
তাদের দুআ কবুল করবেন । অতঃপর 
তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন 
করে দুআ করলেন, “হে আল্লাহ! 
আমাদের রক্তকে হেফাজত করুন এবং 
আমাদেরকে শহীদের সওয়াব দান 
করুন ।”৯ 


তিনি তা শুন্য অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে 
লজ্জাবোধ করেন ।”৮ 


এ যাবৎ ফরযের পর হাত উঠিয়ে দুআ 
করার কথা বলা হয়েছে । অন্য একটি 
রিওয়ায়তে সংঘবদ্ধ হয়ে একজনের 
দুআ করা এবং উপস্থিত অন্য সব 
লোকরা আমীন বলার কথাও হাদীস 
দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে । 


সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, ফরয নামাযের পর হাত 
উঠিয়ে দুআ করা মুস্তাহাব । যদি ইমাম 
ও মুক্তাদি সকলে একক্রে হাত উঠিয়ে 
দুআ করে, তা জায়েয ও মুস্তাহাব । 
তবে এখানে কতিপয় বিষয়ের প্রতি 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে । 

১. এই দুআ নামাযের অংশ নয় । 
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|ম।-।দ।র্শ।ন 


২. এই দুআ জরুরি বা অত্যাবশ্যক 
কিছুও নয় । 

৩. এখানে সংঘবদ্ধ দুআর ব্যাপারটা 
প্রাসঙ্গিক ও অনানুষ্ঠানিক | 


৫ 


এ ধরনের আরও অসংখ্য বাণী 
আমাদের আসলাফ থেকে পাওয়া যায়, 
যা সংক্ষিপ্ত এই বইটিতে পরিবেশন 
করা সম্ভব নয়। তবে এ বিষয়ে 


৪. যারা এতে শরীক হবে না তাদের 
কোন ধরনের নিন্দা করা যাবে 
না। 

এসব বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে 

ইমাম ও মুক্তাদীদের একত্রে হাত তুলে 


কতিপয় গায়রে মুকান্রিদ আলেমদের » 
ফতওয়াও জানা থাকার প্রয়োজন মনে 
করছি। এই ফাতাওয়াসমূহ নবীজির 
নামায নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা 
হয়েছে। 


দুআ করা এবং ইমাম সাহেব শিক্ষার 


হাফিয আবদুল্লাহ রুপড়ি বলেন, ফরয 


নিয়তে জোরে দুআ করলে মুক্তাদীদের নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা 
আমীন বলা, শরিয়া দৃষ্টিতে তাতে প্রচলিত পদ্ধতি সঠিক 1৯ 
অসুবিধার কিছু নেই। ফরযের মিয়া নযির হুসাইন দেহলবী বলেন, 


পর প্রচলিত দুআ সম্পর্কে কতিপয় 
ফতওয়া উল্লেখ করা হল । ফাতাওয়া 
আলমগীরীতে লেখা হয়েছে, 

(5) 2531048 ৯ সন 5548 (5 1% 


8০০১9540102 
ইমাম সাহেব যখন আদিয়ায়ে মাছুরার 
সাথে উচ্চস্বরে দুআ করে এবং তার 
সাথে মুক্তাদীরাও দুআতে শরীক হয়, 
তাদেরকে শিখানোর উদ্দেশ্য এভাবে 
উচ্চস্বরে দুআ করলে কোন সমস্যা 
নেই 1৯? 


আল্লামা ইবনে নুজাইম (রেহ.) 
সালাতুল খুসুফ বা চন্দ্রগ্রহণের 
নামাযের কথা উল্লেখ করে লিখেন, 
এই নামায যদিও পৃথকভাবে আদায় 
করা হয়, তবে দুআ ও কান্নাকাটির 
জন্য সকলে একত্রিত হয় । কেননা 
একত্রিতভাবে দুআ করলে তা কবুল 
হওয়ার বেশি আশা করা যায় | যদিও 
নামায একাকী পড়তে হয় ।৯ 

আল্লামা ইউসুফ বিশ্বুরী (রহ.) লিখেন, 
“এসব রেওয়ায়ত বর্তমান প্রচলিত 
নামাযের পর সংঘবদ্ধ দুআ প্রমাণিত 
করার জন্য যথেষ্ট । এ কারণে 
আমাদের ফকীহগণ নুরুল ঈযাহ ও 
এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মারাকিউল ফালাহ গ্রন্থে 
মাসআলাটি উল্লেখ করেছেন । ইমাম 
নববী (রহ.) শরহুল মুহায্যব গ্রন্থে 
লিখেন যে, ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী 
নামায আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক 
নামাযের পর দুআ করা মুস্তাহাব, এতে 
কারো দ্বিমত নেই ৯২ 


জুলাই”১৪ 


চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, ফরয 
নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা 
জায়েয ও মুস্তাহাব । যায়দ (যিনি এই 
দুআকে বিদআত বলেছেন) ভুল 
বলেছেন ।১৪ 
মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতশ্বরী বলেন, 
কোন কোন রিওয়ায়েতে নামাযের পর 


হাত তুলে দুআ করার কথা রয়েছে ।৯ 
[সমাগড] 


পরিচালক, দারুল ইফৃতা ও ইসলামী গবেষণা 


১ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ১২৮, হাদীস: ৬৩১; 
হযরত মালিক ইবনুল হওয়াইরিস (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত: এপ ওঠিও 2০5 

২ আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর ₹ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫২৬, হাদীস: ৩৪৯৯ 

ও আত-তিরমিহী, আল-জামিউল কবীর _ 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ২, পৃ. ৪৮৮-৪৮৯, হাদীস: ৫৯৩ 

+ (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ারিদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ারিদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 5 
১৯৯৪ খি.), খ. ১০, পৃ. ১৬৯, হাদীস: 
১৭৩৪৫; খে) আত-তাবারানী, আল- 
মর্জায়ল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ১৩, পৃ. 
১২৯, হাদীস: ৩২৪ 

« (ক) ইবনে কসীর, ত/ফসীরঙ্ল কুরআনিল 
আযষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 


বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৩৪৫; খে) 
আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-ম্বসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ১৫, পৃ. ১৬২, হাদীস: ৯২৮৫ 
১ ইবনুস সুনী, আমলুল যাও ওয়াল লায়ল 
£ সুলুকুন নবী মা? রাবিবিহি আযৃযা ওয়? 
জালা ওয়া মুআশারাতুহু মাআল ইবাদ, 
দারুল কিবলা, জিদ্দ, সুউদি আরব / 
মুওয়াস্সিসাতু উলুমিল করুআন, বয়রুত, 
লেবনান, পৃ. ১২১ হাদীস: ১৩৮ 

* কে) আল-হায়সামী, মাজমাউয হাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৬৯, হাদীস: 
১৭৩৪১; (খে) আত-তাবারানী, আল- 
ম্জায়ুল কবীর, মাকতাবাতু ইবনে 
তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৬, পৃ. ২৫৪, 
হাদীস: ৬১৪২ 

৮ আত-তিরমিযী, আল-জামিভউল কবীর - 
আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৫, পৃ. ৫৫৬, হাদীস: ৩৫৫৬ 

৯ (ক) আল-হায়সামী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ 
ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল 
কুদসী, কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ১৭০, হাদীস: 


১৭৩৪৭; (খ) আত-তাবারানী, আল- 
যজাম়ুল কবীর, _ মাকতাবাতু ইবনে 


তায়মিয়া, কায়রো, মিসর, খ. ৪, পৃ. ২১, 
হাদীস: ৩৫৩৬ 

১০ মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফতৃওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া _ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, 
দারুল ফিক্র, বয়রুত, লেবনান, খ. ৫, পৃ. 
৩১৮ 

» ইবনে নুজাইম, আশ-আশবাহ ওয়ান 
নাযায়ির আলা মাযহাবি আবী হানীফা 
আন-নৃ'মান, দারুল কিতাব আল-ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. - ১৯৯৯ খরি.), খ. ১, পৃ. ৩৩২ 

১২ ইউসুফ বিনুরী, মাআরিফুস সুনান শরহু 
স্ুনানিত তিরমিযী, এইচ এম সাঈদ 
কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান (তৃতীয় 
সংস্করণ: ১৪১৩ হি. ₹ ১৯৯২ খি.), খ. ৩, 
পৃ ১২৩ 

৯৩ হাফিয আবদুল্লাহ রুপড়ি, ফাতাওয়? 
আহলে হাদীস, খ. ২, পৃ. ১৯০ 

»৪ মিয়া নযির হুসাইন দেহলবী, ফাতাওয়া 
নাধিরিয়, খ. ১, পৃ. ৫৬৬ 

১» মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী, ফাতাওয়া 
সানাইর়া, খ. ১, পৃ. ৫২৭ 
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শি।ক্ষা।ও।স।ভ্য।তা 


জ্ঞান 


নামের যুগল-বন্ধন 
শ্বাশত ও প্রাকৃতিক 


ও আল্লাহ 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী 
ভাষান্তর: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ 


মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রতি প্রথম 


থেকে একজনকে মনোনীত নবী প্রেরণ 


দীর্ঘকালব্যাপী সেখানে কোনো নবীরও 


করেছেন । যে জনপদকে তার 


যে ওহি_ নাজিল হয়েছিল; যদি তার 
আগে পৃথিবী সকল জ্ঞান ও বিদ্বানদের 
একত্র করা হতো, যাদের ব্যাপারে 


অধিবাসীদের এমন কোনো সামষ্টিক 


আগমন ঘটেনি । মহান আল্লাহ বলেন, 
এখানে পবিভ্র-পরিচ্ছন জীবনধারার 


বৈশিষ্ট্যে সম্বোধন করা হয় যা সকলের 
পরিচিতিমূলক প্রতীকী নাম হয়ে উঠে; 


কথিত আছে যে, তারা আকাশের 
তারকা খুলে আনতে পারে, চুল থেকে 
তার চামড়া আলাদা করতে পারে, 


জগতের সুক্ষাতিসূক্ম সবকিছুর নাড়ি- 


সবক, দুক্কর্মের পরিণতি সম্পর্কে 
সতর্কবার্তা তথা হেদায়তের মিশন- 


তারা উম্মি। বুঝতে অসুবিধা হবার 
কথা নয় যে, এ জনপদ শিক্ষার 
আলোবঞ্চিত অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত | 
এমন শিক্ষাবঞ্চিত জাতির কাছে, 


নক্ষত্র বুঝেন তাদের প্রতি যদি প্রশ্ন 


অশিক্ষার যুগপর্বে তিনি নবী হিসেবে 


ধারাবাহিকতা ছিল অনুপস্থিত । এমন 
প্রেক্ষাপটে (সমকালীণ পৃথিবীর 
সমবেত জ্ঞানীদের কাছে উত্থাপিত 
সেই প্রশ্নের জবাবে তারা কী বলবেন) 
যখন তার কাছে প্রথম বার্তা এলো 


ছুড়ে দেয়া হতো যে বলুন তো এমন 


আগমন করেন যখন পুরো মক্কায় যদি 


আল্লাহর পক্ষ থেকে, সমগ্র জাহানের 


একটি জনপদে যে ভূখণ্ডের লোকজন 
শিক্ষিত নয়, যারা ছিল 11101-819 


কলম খুঁজতে বলা হতো তবে বহু 
কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানে দু'চারটি কলম 


নিরক্ষর; যারা এ নামেই পরিচিতি 
পেয়েছিল । এমনকি ইহুদিরা বলতো 


হয়তো পাওয়া যেতো । আর উঠে 


অুষ্টার পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার হেদায়তের 
একচ্ছত্র মালিকের পক্ষ থেকে, 
মানবতার পধপ্রদর্শন বিষয়ে নিরঙ্কুশ 


আসতো ওরাকা বিন নওফেল প্রমুখের 


ক্ষমতাবানের পক্ষ থেকে “এবার 


উম্মি লোকদের ব্যাপারে আমাদের 
কোনো-ই করণীয় নেই" [সুরা আলে 


মতো হাতোগোণা ক'জন লোকের নাম 
যারা তখনকার শিক্ষিত ছিলেন । 


ইমরান: ৭৫]। আর তারা কী বলতো, 


ওরাকা বাইবেলের জ্ঞান রাখতেন | এ 


আপনারা বলুন যে, সে বার্তার সূচনা 
কী রূপ হতে পারে? আপনাদের অন্তর 
কী বলে? যুক্তি কী বলে? প্রথম 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি পবিত্র 
সত্তা যিনি উম্মিদের মাঝে তাদের মধ্য 


জুলাই”১৪ 


জনপদে না ছিল কোনো পাঠাগার আর 
না কোনো শিক্ষানিকেতন । উপরন্তু 


আয়াতগুলো কী বিষয়ে হওয়া চাই? এ 
পয়গামের প্রথম শব্দাবলি কোন বার্তা 
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বয়ে আনতে পারে? এর বাণীর প্রথম 


জ্ঞানই বর্বরতার অন্ধকার, অন্তহীন 


বাক্যগ্তলোতে কোন সত্যের বয়ান 
উচ্চারিত হওয়া চাই? 

আমি আপনাদের নিশ্চিতরূপে বলতে 
পারি, কালজয়ী, যুগশ্রেষ্ঠ হাজার 
হাজার জ্ঞানীদের' সম্মুখে প্রশ্নটি ছুঁড়ে 
দেয়া হলে জবাবে তারা কেউ বলতো 
না যে, “পড়া শব্দেই এ বাণীর সূচনা 
হওয়া চাই | “পাঠ শব্দটির মাধ্যমে 
ওহির সূচনা হতে পারে | এটা তাদের 
ভাবনায় ঘৃণাক্ষরেও উদিত না হবার 
কারণ হলো, এটি বিরাজিত প্রেক্ষাপট 
আর সাধারণ প্রত্যাশার সমান্তরাল ছিল 
না। এমন সম্বোধনের সঙ্গে সমকালীন 
পরিবেশ-প্রতিবেশের পরিচয় ছিল না। 


কোথায় আকিদা-বিশ্বাসের প্রসঙ্গ, 


পরিত্যাগের প্রসঙ্গই বা কোথায়? কিন্ত 
আপনাদের সকলের এটা জানা আছে 
যে, (আপনারা হাদীস ও তাফসীর 
বিষয়ের বিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ এখানে 
উপস্থিত রয়েছেন) সীরাতে নবভী 
বিষয়েও আপনাদের পড়াশোনা ও 
পর্যবেক্ষণ রয়েছে । দেখুন সবাইকে 
অবাক করে দিয়ে প্রথম ওহি যা নাজিল 
হলো তার প্রথম বাক্যই হলো, “পড়' । 


জ্ঞান-বিজ্ঞানেই এ 
জাতির জন্ম ও অভ্যুদয় 

প্রতিভাত হয়েছে এ জাতির জন্ম ও 
অভ্যুদয় ঘটেছে জ্ঞানের আলোয়, এ 
জাতি বেড়ে উঠেছে বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার 


্রান্তির অমানিশা, হিংস্রতা, নৃসংশতা, 


নিতে চান । কারণ জ্ঞান ও আল্লাহর 
মাঝে বিচ্ছিন্নতার দেয়াল তৈরি করে 
ফেলা হয়েছে । পৃথিবীতে জ্ঞানের অস্তি 


জুলুম-নিপীড়ন, প্রবৃত্তিপূজা ও 
বস্তবাদিতার পঙ্চিলতা থেকে মানুষকে 
উদ্ধার করতে পারে যা মহান আল্লাহর 
নামের সাথে সার্থকভাবে বিযুক্ত। যে 
জ্ঞান তার প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে 
আছে, প্রভুর নামেই যার শুরু হয়, 
বিসমিল্লাহ বলেই যার সূচনা সেটাই 
প্রকৃত জ্ঞান । 

এটা আমাদের কাছে একটি চিরায়ত 
বিষয় যে, বিসমিল্লাহ দিয়েই পড়তে 
শুরু করি। বাচ্চাদের হাতেখড়ি 
মাধ্যমেই হয়ে থাকে । “আমি শুরু 
করছি সে আল্লাহর নামে যিনি পরম 
করুণাময় ও অসীম দয়ালু | 

কিন্ত এর মাধ্যমে (“পড়' শব্দে ওহি 
অবতরণের সুচনা, গোটা সমকালীন 
বিশ্বের কাছে চমকে উঠার মতো 
বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল) বস্তুত, মহান 
আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরো দুনিয়াকে 
একটি বার্তা দেয়া হলো, সতর্কবাণী 
উচ্চারিত হলো, যে, উম্ম নবীকে, 
উম্মি জাতির প্রতি, এক উম্মি সাজে 
ওহির সূচনা হয়, ইকরা বা “পড়ুন' 
কথাটির এর মাধ্যমে | তবে শর্ত হলো 
পড়া হতে হবে আল্লাহর নামে সংযুক্ত, 
প্রভুর নামের সাথে সম্পৃক্ত । 


হাতধহে এবং সুনিশ্চিতভাবেই কেবল 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে শুদ্ধ সূচনা 


সম্ভব । বাস্তবে তার রূপায়ন ঘটল উম্মি 


নবীর প্রতি “পড়ুন” ওহি অবতরণের 


অডিটোরিয়ামে, বিভিন্ন শহরে এবং 


মধ্যদিয়ে । 'পড়ন আপনার প্রভুর নামে 


তাদের ঘরে-বাইরে বলেছি, যে পৃথিবী 


যিনি সৃষ্টি করেছেন... ।' এতে যে 


বর্তমানে যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে 


বিশেষত্টটি বর্তমান তা হলো, জ্ঞান ও 
জুষ্টার নামের মাঝে সুনিবিড় সংযোগ- 
বন্ধন। সে জ্ঞানের ক্ষেত্রেই 'জ্ঞান' 
অভিধা প্রযোজ্য হবে, সে জ্ঞানকেই 
“উপকারী জ্ঞান, বলা যাবে, সে 
জ্ঞানকেই মানবতার নির্মাতা হিসেবে 
অভিহিত করা যাবে, সে জ্ঞানই 
আলোর দিশা দিতে পারে, গোটা 
মানবজাতিকে পথ দেখাতে পারে, সে 
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বরং বলা যায় গোটা দুনিয়া এখন 
ধবংসের প্রান্তে এসে দীড়িয়েছে। মনে 
হচ্ছে আকাশের ঘণঘটা যেকোনো 
মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকাবে এবং 
মানবতাকে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত সময়ের 
ব্যাপারমাত্র ৷ আল্লাহ পক্ষ থেকেই এর 
ধ্বংসের ফায়সালা হয়ে গেছে, যিনি 
বিশ্বজগৎ ও মানবজাতিকে 

করেছেন তিনিই এ আয়োজন গুটিয়ে 


ত্ব আছে তবে তা জ্ঞানের প্রভু থেকে 
বিচ্ছিন অবস্থায় । আজ আপনারা যা 
দেখতে পাচ্ছেন বিজ্ঞান-প্রযুক্তি- 
উদ্ভাবনের ক্রমাগত উন্নতি, 
পারমাণবিক শক্তি, ব্যাপক বিধ্বংসী 
মারণাস্ত্র আর এমন সব জিনিস যা 
কয়েক মিনিট নয় কয়েক সেকেন্ডে 
শহরে পর শহর ধ্বংস্তপে পরিণত 
করার ক্ষমতাসম্পন । জাপানের 
হিরোশিমা ও নাগাসাকি দুটি শহরের 
আমেরিকা যে বোমা বর্ষণ করেছিল সে 
সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত অবগত 
আছেন । ইতিহাসের ভায়েরীতে আজও 
এর ইতিবৃত্ত সংরক্ষিত আছে । বিগত 
দিনের পত্রিকা খুললে এর খতিয়ান 
মিলবে । একটি বোমা একটি শহরকে 
ধ্বংস করে দিয়েছিল । আজও সে 
রত বু 
প্রবল রয়েছে তবে পূর্বেকার 
দুটি মহাযুদ্দধ আগামীদিনের তৃতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় তেমন কিছুই নয় 
ভয়াবহতা-বিচারে প্রথম ও দ্বিতীয় 
অনুন্নেখ্য । তখন আজকের মতো 
এমন ভয়ানক মারণাস্ত্র আবিষ্কৃত 
হয়নি। কেন এতসব মানববিধবংসী 
অস্ত্র তৈরি হলো? এর নেপথ্য কারণ 
কী? এটি কিসের পরিণতি? 
এটি যার অনিবার্ধ পরিণতি সে বিষয়ে 
ইউরোপ এখনও চিন্তা-ভাবনাও 
করেনি । তাই সেদিন তাদের সামনে 
আমি এটি উপস্থাপন করেছি; এ 
বিষয়ে তাদেরকে চিন্তা ও গবেষণার 
আহ্বান জানিয়েছি । বলেছি, এটি 
বস্তুত আল্লাহ ও জ্ঞানের মাঝে সংগত 
ও স্বাভাবিক বন্ধন-ছিনতার ফল। 
যাবতীয় পড়াশোনা, মেধা-প্রতিভা, 
চিন্তা-গবেষণা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, 
ধীশক্তি ও বুদ্ধির তীক্ষতা-প্রখরতা 
সবকিছুই যিনি দিলেন এ-সবকিছুর 
ফলাফল ও পরীক্ষাগারে সেই আল্লাহ 
নেই কেন? আল্লাহর নামে কেন শুরু 
করা হবে না? কেন সমান্তিতেও 
উচ্চারিত হবে না? প্রকৃতপক্ষে এখানে 


__ললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


শি।ক্ষা।ও।স।ভ্য।তা 
আল্লাহর নামকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে! 


পড়ছিল জ্ঞানভাপ্তারে । গ্রন্থাগার যেমন 


এহেন আচরণের মূলে রয়েছে আল্লাহর 
নামের প্রতি বিদ্বেষ লালন । আল্লাহর 


নামকে অস্বীকার করাই যেন 
এখনকার-বিজ্ঞানচর্চার বুনিয়াদ হয়ে 
উঠতে চাইছে । আল্লাহর নামকে 


তাচ্ছিল্য ও বিদ্রপাত্রক আচরণকে 
আধুনিকতা ও প্রগতি-চিত্তার ভিত 
সাব্যস্ত করা হয়েছে । 


বিশ্বের তাবৎ ভূখণ্ড ও জনপদ ধ্বংসের 
কিনারায় এসে দীড়িয়েছে। এমন 
গভীর ও ভয়ানক খাদের প্রান্তঘেষৈ 
দীড়িয়েছে যে, একবার ওখানে পতিত 
হলে পুনর্বার জীবন ফিরে পাওয়ার 
কিঞিৎ সম্ভাবনাও নেই । তো যৌক্তিক 
কারণেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
যায় যে, প্রিয়নবীর ওপর মহান আল্লাহ 
তার প্রথম ওহি ইকরা' (পেড়ো) বাক্যে 
নাজিল করা কুরআনের মুজিযা তথা 
অপার বিস্ময় ও অলৌকিততার অংশ । 
কিন্তু এখানে পড়ো” কথাটির গত্বাধা 
মর্ম উদ্দেশ্য নয়। কারণ সমকালীন 
বিশ্বে পড়ালেখা জানা কিছু বিদ্বান 
লোক যে ছিল না এমন নয়। আপনি 
দেখুন, ইহুদি ও খরিস্টধর্মে শিক্ষিত 
মানুষের মোটেও অভাব ছিল না। বড় 
বড় ধর্মযাজক, পুরোহিত ও মেধাবী 
ধর্মতত্তববিদ ছিলেন । 

আপনি তখনকার শাম (সিরিয়া, জর্ডান 
ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ) অঞ্চলের 
ইতিহাস পড়ুন । আপনি গিবনের লেখা 
ইতিহাস (10০. 171507%  0? 
[)9০01176 ৫&০179]] 00 1২01081 
[2101)116) পড়ে দেখুন কিংবা আপনি 
পাঠ করতে পারেন 111997 ০9? 
[0101098 101-815 | পশ্চিমা 
লেখকদের হাতে লেখা ইউরোপের 
ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করুন। 
অথবা সাসানীদের ইতিহাস অধ্যয়ন 
করলেও আপনি দেখবেন জ্ঞানের 
সমুদ্রে ভরা জোয়ার বা পূর্ণ যৌবন 
ঢেউ খেলছিল । সম্পদের প্রাচুর্য উপচে 
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ছিল গ্রন্থরচনার কাজও চলছিলও সমান 
গতিতে । কিন্তু সবকিছুই ছিল প্রভুর 
নাম থেকে বিচ্ছিন্ন । জ্ঞান ও প্রভুর 
আড়াল ও দূরত্বের দেয়াল। এর 
পরিণতি যা হবার তাই হচ্ছিল এবং 
হতে চলেছে । পৃথিবী ক্রমেই ধ্বংসের 
দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। 
সভ্যতা ধীরে ধীরে আত্মহননের পথ 
ধরেছে । জ্ঞান আর আল্লাহ-নামের 
মাঝে সৃষ্ট দূরত্বই মানবজাতির এ 
আত্মহননের কারণ হিসেবে চিহিতি 
হয়েছে । 


সুবাস বিলায় ঘ্নি্ধ আভায় 
হৃদয় অত শান্ত 
পাপড়িমালার রূপের শোভায় 
সবাই প্রাণবন্ত । 


হলদে পাখি লালচে আঁখি 
তুমি সূর্যমুখী 

কোন সে মনন সুধাসদন 
ছিলে তুমি লুকি? 


শাপলা বেলী জুই চামেলি 
কৃষ্ণচূড়ার লাঝ 
তোমার রূপে রূপ হারিয়ে 
নিত্য সকাল-সাঁঝ | 


হৃদ প্রাসাধে স্বগ্রসাধে 
মামার ছোন্ট আশা, 

জ্ঞানে-গুনে শ্রেষ্ঠ মনে 
হও যুগের আয়েশা । 


হীরা মতি নুরের দ্যোতি 
তুমি উষার আলো 

হবে তুমি বীরঙ্গনা 
নিখিল ধরা জ্বালো । 


এমন এক ম্নেহময়ী মায়ের নাম 


যার স্তনের প্রতি ফোটা দুধ 
তার প্রত্যেক সন্তানের জন্য 
হোক সে সন্তান__ 

মুসলিম 

হিন্দু 

বৌদ্ধ 

খৃস্টান অথবা 

বাংলাদেশ, 

এমন এক বিস্তীর্ণ জমির নাম 
যার বুকের পবিত্র প্রতি কণায় 
অসংখ্য বীজ! 

তার পবিত্র বুকে 

কোনো স্থান নেই 

হিংসা আর সাম্প্রদায়িকতার... 
তবু কেনো জানি, 

কতিপয় কুলাঙ্গার 

পাগলের মতোন ফেরি করে বেড়ায় 
অলিক সাম্প্রদায়িকতার প্রলাপ! 
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ইন্টারনেট বিপ্ুব: 
উপেক্ষিত থাকছে 
বাংলায় ইসলাম 
প্রচার 


কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক 


বর্তমানকালে যোগাযোগের ক্ষেত্রে 
নতুন অনুষঙ্গ” হয়ে এসেছে 


ইন্টারনেট । ঘরে ঘরে কম্পিউটার ঠাই 


সবকিছুতেই ঢুকে পড়ছে ইন্টারনেটের 


ও ইন্টারনেটের ব্যবহার হয় না বলা 


ব্যবহার । কোন কিছু জানার সবচেয়ে 
সহজ এবং দ্রুততম উপায় এখন 


করে নিয়েছে । তারই ওপর ভিত্তি করে 


ইন্টারনেট | তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে 


চলে । ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের 
গতিশীল ব্যাখ্যা ও প্রকৃত সত্য তুলে 
ধরা সময়ের দাবি । বর্তমানে দাওয়াতী 


যোগাযোগের নতুন এই মাধ্যম সব 
জায়গায় ঢুকে পড়েছে। প্রথমে 
কম্পিউটারভিত্তিক থাকলেও তার 
বিবর্তন ঘটছে দ্রুত । মোবাইল ফোন 
বা মুঠো ফোনের মাধ্যমেও আজ 
ইন্টারনেটের বিশাল জগতে ঢোকা 
যাচ্ছে । একই সঙ্গে প্রসার বেড়েছে 
উপগ্রহ টেলিভিশনের । এ ছাড়া, 
রেডিও-টেলিভিশন বা সংবাদপত্রের 
জগতে এসেছে অকল্পনীয় ও অভাবিত 
সব পরিবর্তন । যোগাযোগের এ সব 
ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে 
নানা সাংস্কৃতিক পণ্য। নাটক, 
সংস্কৃতির নানা পণ্য বিনা বাধায় আজ 
আমাদের ঘরে ঢুকছে । যোগাযোগ 
অবারিত হওয়ায় শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ, 
শৈল্পিক ও বিনোদনের জগতে নানা 
ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে । একই সঙ্গে 
মানুষের দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ খুলে 
গেছে। 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে 
হাতের মুঠোয় চলে এসেছে বিশ্ব। 
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তাই ইসলাম প্রচার ও ইসলামী চর্চায় 
ইন্টারনেট ব্যাপক ভূমিকা রাখতে 
পারে । সহজেই ইসলামকে জানার ও 


ক্ষেত্রে ইন্টারনেট হতে পারে বড় 
একটি মাধ্যম | মালয়েশিয়ার সাবেক 
প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছেন, 


ইসলামের প্রসারে নতুন এক দিগন্তের 
সুচনা করে দিয়েছে ইন্টারনেট । 
একসময় পৃথিবীর অনেক দেশেই 
ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত 
কোনো তথ্য পেতে অনেক কাঠখড় 
পোড়াতে হত কিন্তু বর্তমানে প্রথিবীর 


“আমরা ইন্টারনেটের মোকাবিলা 
করতে পারি ইন্টারনেটের সাহায্যে । 
এবং কলমের মোকাবিলা করতে পারি 
কলমের সাহায্যে । আমরা উটের পিঠে 

ল্যান্ড ক্রুজারের সঙ্গে 


বিভিন্ন দেশের বিধর্মীরাও ইন্টারনেটের 


চড়ে ্রুজারের 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারি না । 


মাধ্যমেই ইসলামকে জেনে ইসলামের 


ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূলনীতি 


দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আফসোসের 
বিষয় এদেশের খুব কম মানুষই 
ইন্টারনেটকে ইসলামী জ্ঞান চর্চায় 
ব্যবহার করে। সামরিক কারণে 
ইন্টারনেটের আবিষ্কার হলেও বর্তমানে 
শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, 
তথ্যপ্রবাহ, গবেষণা ইত্যাদি কাজে 
ব্যবহৃত হচ্ছে । এগ্তলো ছাড়াও নিজস্ব 
বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম 
হিসাবেও ইন্টারনেট কাজ করে 
যাচ্ছে । ইসলামী জাহানে কম্পিউটার 


হলো যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় 
ও কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা | যুগের 
পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াতের 
প্রকৃতি ও আঙ্গিকে পরিবর্তন আসে । 
আল কুরআনে দাওয়াতের মূলনীতি 
বর্ণনা করে ইরশাদ হচ্ছে, 
৮১০03 ৮৩৬ 4৫ 9০৫0৯ 
তি ১8৯55 
“তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের 
প্রতি আহ্বান কর হিকমত ও 
সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে 
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সপ্তাবে বিতর্ক কর । [সুরা আন-নাহল 
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লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে 
ইসলামের দাওয়াতকে কোনো নির্দিষ্ট 
বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক রাখা 
হয়েছে । এতে দাওয়াতের সব মাধ্যম 
ও উপকরণ অন্তর্ভুক্ত । অথচ এ সুযোগ 
লুফে নিচ্ছে বিধ্মীরা | ২০১০ সালের 
ফেব্রুয়ারির ১০ তারিখে দেনিক প্রথম 
আলোয় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় 
সেটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি 
“ক্যাথলিক খিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ 
ষোডশ বেনেডিক্ট যেসব ধর্মযাজক 
তাদের বাণী বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে 
দেওয়ার জন্য নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন, তাদের জন্য নতুন নির্দেশনা 
দিয়েছেন । তিনি ধর্মযাজকদের 
ওয়েবসাইটে নিজস্ব ব্লগ খোলার 
নির্দেশ দিয়েছেন । পোপ গত শনিবার 
ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য এবং অন্য 
ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকজনের সঙ্গে কথা 
বলার জন্য সম্ভব হলে সব 
মাল্টিমিডিয়া টুল ব্যবহারের পরামর্শ 
দিয়েছেন । পোপ বেনেডিক্ট এক 
বার্তায় বলেন, শুধু ই-মেইল ব্যবহার 
বা ওয়েব সার্ফ করাই যথেষ্ট নয়, 
নিজেদের প্রকাশ করা এবং নিজ নিজ 
সম্প্রদায কে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 
ধর্মযাজকদের সব ধরনের প্রযুক্তি 
ব্যবহার করা উচিত । ভ্যাটিকান থেকে 
প্রকাশিত বার্তায় ৮২ বছর বয়সী পোপ 
আরও বলেন, তরুণ ধর্মযাজকদের 
নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে বেশি করে 
পরিচিত হওয়া উচিত | তিনি বিনোদন 
গণমাধ্যমণ্তলোর যৌনতা ও 
সহিংসতাকে উসকে দেওয়ার প্রবণতায় 
উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে 
যোগাযোগের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির 
ভূয়সী প্রশংসা করেন পোপ । তিনি 
বলেন, প্রযুক্তি মানুষের জন্য সবচেয়ে 
বড় উপহার | উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক 
বছরগুলোতে ওয়েবে পোপের উপস্থিতি 
ব্যাপকভাবে লক্ষ করা গেছে । ভিডিও 


ও ছবি আদান-প্রদান করার 
ওয়েবসাইট ইউটিউবে পোপের একটি 
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নিজস্ব চ্যানেল রয়েছে । এই চ্যানেলের 
মাধ্যমে পোপ তীর ধর্মীয় বাণী প্রচার 


করেন । 
ইন্টারনেট কীভাবে ইসলাম প্রচারে 


তাদের বিপক্ষ শক্তিগুলো একে কতটা 
কাজে লাগাচ্ছেন তা চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে প্রথম আলোয় 
প্রকাশিত উপরোল্লিখিত প্রতিবেদনটি 


ভূমিকা রাখছে তার ধারণা দিতে 


অনেকে মনে করেন ইন্টারনেটে শুধু 


“'আল-সুনাহ' নামক একটি ইসলামি 


খারাপ ছবি আর সিনেমা দেখার কাজ 


সাইটের একজন দায়ীর বক্তব্য তুলে 
ধরছি । সাইটে প্রকাশিত এক নিবন্ধে 


হয়, তাদের ভুল ভেঙে দিতে ভূমিকা 
রাখতে পারে উপরোক্ত তথ্যটি । 


তিনি বলেন, ইন্টারনেট চ্যাটে 


আমরা যারা ইন্টারনেট থেকে দূরে, 


আমাকে নিউজিল্যান্ডের এক বন্ধু 


তারা মনে করি, বাংলাদেশের কয 


জানিয়েছেন, তিনি বছর তিনেক আগে 


জনই বা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন 


ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তার বাবা-মা 


আমাদের এ অমূলক ধারণা ভেঙে 


এখনো এ সম্পর্কে কিছুই জানেন না। 


দিতে একটি তথ্যই যথেষ্ট যে এ 


আমেরিকান বোন তরুণী জামিলা 
জানিয়েছেন, তিনিও ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে । 


দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোর প্রিন্ট 
ভার্সন যতজন পড়েন, তারচেয়েও 
অনেক অনেক বেশিজন পড়েন 


কাজের ফাকে ফাকে তিনি ইন্টারনেট 
থেকে ইসলামি বই-পুস্তক প্রিন্ট করে 


ইন্টারনেট ভার্সন | যে পত্রিকার প্রিন্ট 
ভার্সনের পাঠক দুই লাখ তার নেট 


রাখেন । তারপর সাপ্তাহিক ছুটির দিন 


ভার্সনের পাঠক অন্তত তিন লাখ । শীর্ষ 


সেগুলো মনযোগ দিয়ে পড়েন । তিনি 


দৈনিক প্রথম আলো থেকে নিয়ে পিচ্চি 


আমার কাছে অনেক ছাত্র ও গবেষকের 


দৈনিক আমাদের সময় পর্যন্ত 


পক্ষে মেইল করেন। আমি ইসলাম 


সবগুলোর নেট ভার্সনের পাঠক প্রিন্ট 


সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসার জবাব 


ভার্সনের দ্বিগুণ বা তারচেয়েও বেশি । 


দেই । আমি সর্বশেষ যে মেইলের 
জবাব দিয়েছি সেটি পাঠিয়েছেন ১৫ 


তাছাড়া আমরা জানি, বর্তমান সরকার 
ক্ষমতায় এসেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ 


বছর বয়সী এক বিটিশ তরুণ | তিনি 
আমার কাছে জানতে চেয়েছেন 


গড়ার প্রত্যয় নিয়ে । অতীতের যে 
কোনো সময়ের চেয়ে দেশে এখন 


মৃতুদণ্তকে ইসলাম কোন দৃষ্টিতে 


ইন্টারনেটের ব্যবহার বেড়েছে 


দেখে? আমি আমেরিকার হার্ভার্ড 


প্রত্যেক সাংসদকে নেট সংযোগ বিশিষ্ট 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের 
মেইলও পেয়েছি । তিনি আমার কাছে 


ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে 
দেশের প্রতিটি কলেজ এমনকি স্কুলে 


ইসলাম বিষয়ে অনেক কিছু জানতে 
চেয়েছেন । 


পর্যন্ত নেট সংযোগ বিশিষ্ট কম্পিউটার 
সরবরাহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে 


আমরা বাংলাদেশের আলেম-উলামার 
ইন্টারনেটে অনুপস্থিতির করুণ বাস্ত 
বতা সম্পর্কে ধারণা পাই । বর্তমান 
বিশ্বে এমন সাইদ হাজার হাজার নয়, 


আগামী এক দেড বছরের মধ্যে 
দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ইন্টারনেট 
সেবা পৌছে দেয়ারও সক্রিয় উদ্যোগ 
নেয়া হয়েছে । 


লাখ লাখ নয়; কোটি কোটি । একটু 


শুধু উন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বেই নয়; 


চিন্তা করে দেখুন, শুধু ইন্টারনেটে 


অনুন্নত বিশ্বেও আজ ইন্টারনেট 


আলেম-ওলামার আনাগোনা না থাকায় 


ব্যবহার বাড়ছে খুব দ্রুত গতিতে । 


একজন প্রকৌশলী বাংলাদেশকে 


উন্নত বিশ্বে এখন লেখাপড়া থেকে 


মসজিদ-মাদরাসা আর আলেম- 


নিয়ে কেনাকাটা পর্যন্ত সবকিছুই হচ্ছে 


ওলামার দিক থেকে কত না কাঙাল 


ইন্টারনেটের মাধ্যমে । সেদিন বেশি 


ভেবেছিলেন! পক্ষান্তরে ইসলামপন্থীরা 


দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশের, অন্তত 


যখন ইন্টারনেট থেকে দূরে তখন 


শহরের কোটি কোটি মানুষও তাদের 
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সব প্রয়োজন মেটাবার জন্য প্রথমে 
ধর্ণা দেবে ইন্টারনেটের কাছে। 

ইন্টারনেটে ইংরেজি ও আরবি ভাষায় 
একজন সাধারণ মানুষ থেকে নিয়ে 


আসুন সুন্দরের বিস্তারে । বর্তমান বিশ্বে 
মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে 


আমি বরং বলতে চাই আমাদের 
দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণকারী 


কৌতুহল বাড়ছে । ইসলামকে জানতে 


দলগুলোর বৃহদাংশের উচিৎ 


ও বুঝতে সবাই উদগ্রীব । বিশেষত 


বিদঞ্ধ গবেষক পর্যন্ত এমন কোনো 
শেণী নেই যাদের জ্ঞানের পর্যাপ্ত 


দেশে দেশে অমুসলিম যুব শ্রেণী 
আগ্রহী হচ্ছে ইসলামের অমীয় 


রি নেই । দুনিয়া বা আখিরাতের 


সৌন্দর্ষের প্রতি ৷ কিন্তু তাদের কাছে 


প্রতুল তথ্য নেই । এর জন্য কোনো 


সত্যের পয়গাম না পৌছার কারণে 


ইন্টারনেটে প্রচুর পরিমানে সময় দিয়ে 
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি 
রাজনীতি তথা ইসলামী আন্দোলনের 
ব্যপারে সুন্দর ও গঠনমুলক তথ্য 
উপাত্ত ছড়িয়ে দেয়া । কারন যে কেউ 


নি ওয়েব সাইটের এড়েস জানারও 


তারা এতে সাড়া দিতে পারছে না। 


দরকার হয় না। প্রয়োজনীয় তথ্যের 


এসব লোকের কাছে ইসলামের 


একটি সম্ভাব্য শব্দ দিয়ে গুগলে সার্চ 
দিলেই উপস্থিত হয় শত শত প্রবন্ধ বা 
বইয়ের (লিংক) এডেস। তারপর সেই 


দাওয়াত পৌছে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ 


যখন এ ব্যপারে গুগলে বা অন্য কোন 
সার্চ ইঞ্জিনে সার্চ দেয় তখন বিভিন্ন 
নেতি বাচক তথ্য উপাত্য এবং মিথ্যা 


হচ্ছে ইন্টারনেট । ঘরে বসে বিশ্বের 
মানুষের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 


ইনফরমেশন গুলো বেশি আসে | এর 
কারন হল, বাংলাদেশের বামপন্থি ও 


এড্রেসে একটি মাত্র ক্লিকেই পেতে 


তুলে ধরা যায় শ্বাশত দীনের আহ্বান | 


পাওয়া যায় কাক্ষিত তথ্য ৷ উদাহরণ 


এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রয়াস যেমন- 


সেক্যুলার আন্দোলনের কর্মীরা প্রায় 
কয়েক যুগ ধরে ইন্টারনেটে এসব 


স্বরপ আমার নিজের অভিজ্ঞতাটাই 


দরকার, তেমনি প্রয়োজন সামষ্টিক 


শেয়ার করি । আমি এই প্রবন্ধটি 


উদ্যোগ । আশার কথা হচ্ছে, 


লেখার আগে ইন্টারনেটে আরবি 


ইন্টারনেটে ইসলাম প্রচারের এই 


তথ্যাদি আপলোড করে আসছে । আজ 
এমন সময়ে এই মিথ্যা ইনফরমেশনের 
পরিমান এত বেশি হয়ে দাড়িয়েছে যে 


ভাষায় “আদ-দাওয়াত ইলাল্লাহ 


উজ্ম্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর 


আবরাল  ইন্টারনেট' (অর্থাৎ 
ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার) 
লিখে সার্চ দিলাম | বেশ এ সম্পর্কে 


জন্য ইতিমধ্যে কিছু ব্যক্তি ও সংস্থা 
যুগোপযোগী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে । 
এ ধরনের উদ্যোগ ব্যাপকভাবে গ্রহণ 


দশ বারোটি প্রবন্ধ পেয়ে গেলাম | 


করতে পারলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে 


আগামী বিশ বছরও যদি ওরা চুপ করে 
বসে থাকে আর আমরা যদি 
বিরামহীনভাবে ইসলামের ব্যপারে 
সত্য ইনফরমেশন আপলোড করতে 
থাকি তাতেও তাদের কিঞ্চিৎ 


বক্ষমাণ নিবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে 


ইসলাম প্রচারের নতুন দিগন্ত 


উদ্ধত 'আল-সুন্নাহ' সাইটের সন্ধান 
আমি এভাবেই পেয়েছি । কিন্তু বাং 


উন্মোচিত হবে । 


পরিমানও কোন সমস্যা হবে না। বরং 
আমরা এর পরও জোযন জোযন দূরে 


বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের ছড়াছড়ি 


পড়ে থাকবো । 


এভাবে কোনো শব্দ দিয়ে ইসলামি 


পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ৷ যুবসমাজ 


কোনো প্রবন্ধ বা বই পাওয়া সহজ 


অগণিত মূল্যবান সময় নষ্ট করছে এই 
ইন্টারনেটে । ব্লগিং গুগলিং, ইউটিউব, 


কিন্তু তাই বলে কি তারা থেমে আছে? 
না, বরং তারা আরও তুমুল গতিতে 
এগিয়ে চলছে । ইন্টারনেটে বাংলায় যে 


নয়। 
আরবি এবং ইংরেজি 


তাদের হক যথাযথভাবে আদায় 


করছেন বললে অত্যুক্তি হবে না 


উইকিপিডিয়া, আপ্রোডিং এবং 


ভাষাভাষীরা টুইটারিংং চ্যাটিং, ফেসবুকিং, কয়টা ব্লগ আছে তার নব্বই ভাগ ব্লগই 
ফন্ডস্টার, হাই ফাইভ, ইমেইল, নাস্তিক ও বামপন্থিদের দ্বারা 


পরিচালিত । সেসকল রগে যদি কেউ 


অথচ এই দুই ভাষার পরই প্রথিবীর 


ডাউনলোডিং এগ্তলো নিয়েই চলছে 


ইসলামি মূল্যবোধ নিয়ে কোন পোস্ট 


অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ভাষা বাংলায় 
এর হক প্রায় পুরোটাই অনাদায় রয়ে 


কিশোর যুবক এমনকি বৃদ্ধদেরও 
সারাটা দিন। কেউ কেউ অভিযোগ 


গেছে । বাংলায় ইসলামের বাইরের 


করেন ছেলে-পেলে শুধু বিনোদন 


করেন তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই মাইনাস 
রেটিং পড়তে থাকে । অসম্ভব অশ্লীল 
ভাষায় গালি-গালাজ চলতে থাকে । 


বিষয় ইন্টারনেটে অভাব নেই । কিন্তু 


করতে ইন্টারনেটে পড়ে থাকায় তাদের 


ইসলামি বিষয় নেই বললেই চলে 


নৈতিক মানের অবনতি হচ্ছে । আর 


যা-ও আছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন 
বিভ্রান্ত মতাদরশশীদের সরবরাহকৃত । 

তাই শ্রদ্ধেয় উলামায়ে কেরামের কাছে 
অনুরোধ, এই অপ্রতিরোধ্য ইন্টারনেট 


তাই ইসলামি আন্দোলনের সাথী ও 
বন্ধুদের এই সকল বেহুদা কাজ থেকে 


এমনকি তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ 
(সা.)-কে পর্যন্ত খারাপ ভাষায় গালি 
দিয়ে থাকে । 

বিভিন্ন রগে যখন কোন লেখক তার 


দূরে থেকে প্রচুর পরিমানে দাওয়াতি 


লেখা প্রকাশ করেন তখন তিনি তার 


কাজ ও কোরান হাদীস অধ্যায়ন করা 


আগ্রাসনের যুগে আপনারা একে আর 


জরুরি । আমি তাদের সাথে মাত্র চার 


এড়িয়ে চলবেন না । মন্দের সর্বপ্রাবী 
বিস্তারের আগেই আপনারাও এগিয়ে 


জুলাই”১৪ 


আনা একমত আর বাকি বারো আনাই 
অন্যমত | 


প্রবন্ধটিকে বিভিন্ন পরিচিত একাধিক 
কমন নামে ট্যাগ করে থাকেন, 
(যেমন- গনতন্ত্র, বাংলাদেশ, দেশ, 
ইতিহাস, ৭১, একাত্তর, অর্থনীতি, ধর্ম, 
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ইসলাম, জামায়াত, শিবির, বিএনপি, 
আওয়ামী লীগ এরকম যেসকল নামে 
আপনি আমি সাধারনত গুগলে সার্চ 


প্রবন্ধ দেয়া থাকে । পৃথিবীর নির্ভরযোগ্য 
সাইটগুলোর মধ্যে এগুলোকে অন্যতম 
বলে মনে করা হয়। যে কোন 


দরজা বন্ধ একটি কারাগারে ওরা 
বন্দি । অপরিচিত কেউ ঢোকার সাধ্য 
নেই। কিন্তু একটি জানালা খোলা 


দিয়ে থাকি |) ফলে গুগল বা অন্য 


ইন্টারনেট ইউজার এগুলো এডিট 


আছে আর সেটা হল ইন্টারনেট | এই 


কোন সার্চ ইঞ্জিনে পৃথিবির যেকোন 


করতে পারেন এবং নতুন তথ্যের 


সকল ফ্যামিলির ছেলে মেয়েরা 


সংযোজন করতে পারেন । তবে 


প্রবন্ধ সার্চ রেজাল্টে 


অবশ্যই সেটা হতে হবে রেফারেন্স 


চলে আসে | এভাবে ট্যাগিং করে করে 


ভিত্তিক | এভাবে সবার দেওয়া তথ্যের 


এতদিনে যথেষ্ঠ পরিমানে মিথ্যা তথ্য 
আগ্রোড করা হয়ে গেছে । যেগুলোর 
বিপরীতে সদুত্তর সমৃদ্ধ কোন তথ্য 
নেই বললেই চলে । 


ভিত্তিতে এক বিশাল তথ্যভান্ডার 
নিমেশেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে । উল্লেখ্য 
যে পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় এই 
সাইটগুলো পাওয়া যায় । তাদের বাংলা 


এইসকল র্গে কিছু পরিমানে 


বিভাগও আছে। কিন্তু তাদের বাংলা 


ইসলামপন্থি লোকজনও লিখে থাকেন 


বিভাগে যারা কাজ করেন তারা সবাই 


কিন্তু তারা জ্ঞানের দিক থেকে সবাই 


চরম ভাবে সেক্যুলার ও বামপন্থি । শুধু 


ংখিত মানের নন । আবার এদের 
কে ব্লক বা ব্যান করার জন্য রগের 
মডারেটরগণ সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকেন। কোনও একটি অজুহাত 
পেলেই তাকে সাথে সাথে ব্যান করা 
হয় । আর ব্যান করা মানেই এ যাবত 


তাই নয় ইসলামপন্থিদের এই সকল 
কাজে উপস্থিতি সম্পূর্ণ শুণ্যের 
কোঠায় । যার কারণে একপাক্ষিকভাবে 


প্রতিফলনই সেখানে নগ্নভাবে ফুটে 
উঠে । তাই আমাদের উচিৎ বড় অঙ্কের 


কালে তিনি যত পোস্ট করেছেন তা 
মেইন সোর্স থেকে ডিলিট হয়ে 


বাজেট নিয়ে ইসলামপন্থিদেরকে এই 
সেক্টরে কাজে লাগানো । 


যাওয়া । অপরদিকে অশ্লীল ও ইসলাম 
বিরোধী কোন পোস্ট বা পোস্টদাতাকে 


আর্বানাইজেশনের এই যুগে তৈরি 
হচ্ছে বিশাল বিশাল অস্টালিকা । এক 


সাধারনত ব্যান করা হয় না, তবে 
লোক চোখে ফেয়ার থাকার জন্য কিছু 


একটি অস্টালিকার এক একটি তলায় 


কিছু পদক্ষেপ তারা নিয়ে থাকেন যাতে 


ফ্যামেলি ৷ নিরাপত্তার নামে সে সকল 


লোকে তাদেরকে সন্দেহ করতে না 


ফ্ল্যাটে প্রবেশ সম্পূর্ণই দুরহ । প্রবেশের 


পারে । এভাবেই ইন্টারনেট জগত 
দিনে দিনে আমাদের নাগালের বাইরে 


একমাত্র পথ হল যদি সেই অস্টালিকায় 
কোন পরিচিত কেউ থাকে । কিন্তু 


চলে যাচ্ছে । প্রতিদিন একজ দুই জন 


তাতেও লাভ নেই তেমন একটা । এক 


নন হাজার হাজার ব্লগার ব্লগ লিখছেন 


একটি ফ্ল্যাট যেন এক একটি দ্বীপ। 


আর ট্যাগ করছেন । প্রতি মিনিটে 


কারও সাথে কারও যোগাযোগ নেই । 


নতুন নতুন পোস্ট আসছে, লোকজন 


তাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া 


সারাদিন নেটে পড়ে থাকে । তাদের 
কাছে পৌছার এই একটাই পথ । 


লেখক : নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক দাওয়াতুল 
হক, উউগ্রাম 


মাহবুবা মাসুমা অনুর কবিতা 
বৃষ্টি পড়ে 
বিষ্টি পড়ে সকাল দুপুর 
রিম ঝিম ঝিম তালে, 
রুপালি টিনের চালে । 
বৃষ্টি পড়ে ফুলের বনে 
আমন ধানে ক্ষেতে, 
শিউলীতলে ফুল কুড়াতে 
শিশু ওঠে মেতে | 
বৃষ্টি পড়ে হাওর বিলে 
পদ্ধ শাপলা ফুলে, 
কদম কেয়া কাশের রূপে 
মনটা ওঠে দুলে, 
বৃষ্টি পড়ে সিক্ত হয় 
শুস্ক ধরাতল, 
বৃষ্টি হলো আল্লাহ তাআলার 
রহমাতের জল । 


মেঘ কন্যা 

মেঘ কণ্যা মেলেছে ডানা 
আকাশটা তাই কালো, 
গাছের পাতায় বর্ষরি ফোটা 


সেগুলো পড়ছে । তাই এখন আমাদের 
ইসলাম পন্থিদের নিজেদের প্রচুর 
পরিমানে পৃথক পৃথক ব্লগীয় প্রাটফরম 


নেড়ে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার 
সুযোগ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে । লোক 
সংখ্যার বিচারে এই রকম একটি 


দরকার | আরও দরকার দাওয়াতের 
উদ্দেশ্যে বেশি বেশি ইন্টারনেটে সময় 


দেয়া । 
উইকিপিডিয়া এবং এনসাইকোপিডিয়া 
এই দুটি হল বিশ্ববিখ্যাত ওয়েব সাইট 


অস্টালিকা একটি গ্রামের মতন । যার 
অর্থ হল এরকম হাজার গ্রামে আমরা 
দাওয়াত নিয়ে যেতে পারছি না। এই 


দেখায় দারুন ভালো । 
শিউলি ফুলের মিষ্টি সুভাস 
মনটা পাগল করে, 
কদম ফুলের দৃশ্য আহা 
দেখলে হৃদয় ভরে । 
কাশে ঢাকা নদীর তীরে 


সকল ঘরের সন্তানরা খুব একটা 


নৌকাতে পাল তোলে, 


বাইরেও বের হয় না। তাদের 


যেখানে ইতিহাস, অর্থনিতিসহ সকল 


ভরানদে নৌকা ভ্রমন 


মায়েরাও ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নয় 


বিষয়ে পর্যাপ্ত পরিমান তথ্য সমৃদ্ধ 
জুলাই”১৪ 


যে সন্তানকে ইসলাম শেখাবে । এ যেন 


যায়নাতো আর ভোলা | 
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মসনবীর গল্প : মওলানা রূমীর উপদেশ [১৮] 
অন্ধ ভিখারি ও সৌভাগ্যবান কুকুর 


প্রশিক্ষণের তাগিদ দিয়ে বুঝিয়ে 


আক চিএ 


এক 
অন্ধ 
ভিখারী 
এক গলি দিয়ে 
যাচ্ছিল । গায়ে ছিল 
ঝুলমুল কাপড় । দেখে এক 
বেয়াড়া কুকুর হামলে পড়ল 
ভিক্ষুকের উপর | কুকুর তার গায়ের 
কাপড় ছিড়ে ফেলল টানাটানি করে । 
ভিখারি তখন অসহায় । মারমুখো 
সিংহের মতো হামলে পড়া কুকুরকে 
বারণ করার শক্তি তার নেই। 
অবশেষে পরাভব মেনে কুকুরকে সে 
বলল, ওহে শিকারী কুকুর প্রবর! 
ঘামলা করা কি উচিত হল তোমার 
আমার ওপর? তোমার জন্য তো এ 
কাজ মোটেও শোভন নয় । আমার 
মতো অসহায় দুর্বলকে আক্রমণ করার 
মধ্যে তো কোনো কৃতিত্ব নাই । দেখ, 
তোমার বন্ধুরা প্রান্তরভূমিতে জেবা 
শিকার করছে । আর তুমি এক অন্ধ 
ভিক্ষুক পেয়ে আক্রমণ চালাচছ। 


5১ 2০4৮ ৫ /% 
০১ ও | 89১7 /০/ 


“জ্বো খোজে তোমার সঙ্গীরা বনে 
শিকারে গিয়ে 


০1৮9০৮৫০৪০৮ 
০ এ ০ ০4৬ 
“কুকুর যখন শেখে জ্ঞান, নিস্তার পায় 


বলছেন, 
শর কল /৫ ৮৯ ৮০৮০ 


গোমরাহী হতে ই 2০091/5115 
সে তখন হালাল জন্ত শিকার করে “কুকুর চিনল শিকারের রাজা-পরিচয় 
প্রান্তর ভূমিতে ॥ আসল মালিকের 
এ হ ৬৫ র হে খোদা! আমাদের দাও সে আলো 
রি আত্মপরিচয় লাভের 1" 
২ অর্ঠ 4 ০৯-১/৮-6 মওলানা বলছেন, শিকারী কুকুর যেমন 


“বিদ্যা অর্জন করেছে কুকুর তাই সে 
চালাক বিচক্ষণ, 

দিব্যজ্ঞানে হয়েছে কুকুর আসহাবে 
কাহাফের 


তার শত্রু মিত্র চেনে, তেমনি আসহাবে 
কাহাফের কুকুর চিনেছে তার আসল 
মনিব। তাই সে আল্লাহর পরিচয় 
লাভে ধন্য । কতই সৌভাগ্যবান সেই 


বন্ধুজন | 
গল্পের সূত্রপাত অন্ধ ভিখারির ওপর 


কুকুর । প্রভূ হে! আমাকে দাও সেই 


কুকুরের হামলা দিয়ে । অসহায় ভিক্ষুক 


আলো, সেই জ্যোতি, সেই দিব্যজ্ঞান 


তখন কথা বলে মারমুখো কুকুরের 


যাতে চিনতে পারি তোমাকে । 


সাথে । এর ধারাবাহিকতায় মওলানা 


অন্ধ ভিখারির সূত্রে মওলানা প্রকৃত 


(রহ.) তার তত্দর্শন ব্যক্ত 


অন্ধ কে, সে পরিচয় তুলে ধরতে চান 


করেছেন এভাবে: কুকুর দুই প্রকার 


মওলানা বলেন, যাদের যাহেরি চোখ 


এক প্রকার বেয়াড়া বেয়াদব, অলি 


নেই, দুনিয়ার রং রূপ দেখতে পায় না, 


গলিতে ঘুরে উচ্ছিষ্ট খোঁজে । কিন্তু যে 
কুকুর জ্ঞান লাভ করে, প্রশিক্ষণ পায় 
তার মূল্য অনেক। এরপ প্রশিক্ষিত 
শিকারী কুকুর পঁচা, দুগন্ধযুক্ত বা 


তারা প্রকৃত অন্ধ নয়। কারণ, বহু 
অন্ধলোক আছে, যাদের আস্তার জগত 
উদ্ভাসিত । আর এমন অগণিত 


হারাম খাদ্য খায় না। বরং বনপ্রান্তরে 


চক্ষুম্মান ব্যক্তি আছে, যাদের দিব্যদৃষ্টি 


হালাল পশু-পাখি শিকার করে মনিবের 


নাই। অন্তর অমাবশ্যার অন্ধকার 


কাছে নিয়ে আসে । শুধু কি তাই; 


রজনী । অভিজ্ঞতা প্রমাণ দিয়েছে, 


তুমি এই অন্ধকে খামছাও গলিতে 
অসহায় পেয়ে ॥ 


কুকুর আধ্যাত্মিক সিদ্ধিও অর্জন করতে 
পারে। দিব্যজ্ঞান লাভকারী এই 


অন্তর যখন অন্ধকারাচ্ছনন হয়, তখন 
দিব্যজ্ঞানের অভাব দেখা দেয়, চিন্তা ও 


হ্যা, আসল ব্যাপার হল তুমি জ্ঞানের 
আলো পাও নাই । দীক্ষা নাও নাই। 
তাই জেবার বদলে অন্ধকে কামড়াও | 
নচেৎ দেখ গিয়ে, প্রশিক্ষণ পাওয়া 
কুকুর কীভাবে বনে পশু শিকার 


কুকুরের মর্ধাদা তখন অনেক উর্ধে চলে 
যায় । আসহাবে কাহাফের সাথে হয় 


মননে বক্রতা জন্মে, যত খারাপ চিন্তা 
মাথায় এসে বাসা বাঁধে । অথচ তাদের 


তার বসবাস | কুরআন মজীদের বর্ণনা 


যাহেরী চোখে দৃষ্টিশক্তির অভাব নাই । 


মতে বনি ইসরাঈল বংশে আল্লাহতে 
একদল যুবকের সাথী হয়ে 
একটি 


আর যদি আল্লাহর সাথে সংযোগ 
স্থাপিত হয়, তখন অন্ধলোকের অন্তরও 


করছে। তার কারণ, শিকারি কুকুর 
জ্ঞান লাভ করেছে, দীক্ষা পেয়েছে, 
ভাল মন্দ ফারাক করার যোগ্যতা 
অর্জন করেছ । আর তুমি সে তরবিয়ত 
পাওনি | 
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আলোকিত, খোদায়ী তত্তবজ্ঞানে 


কুর কয়েকশ বছর ঘুমের 
মধ্যে য় দেয় । কুরআন মজীদে 


উল্লেখের ফলে পরিপূর্ণ মর্যাদায় 


উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । এর প্রমাণ 
হিসাবে মওলানা প্রাকৃতিক জগৎ থেকে 


অভিষিক্ত হয় আসহাবে কাহাফের সেই 


নানা উদাহরণ চয়ন করে বলছেন: 


কুকুর । মওলানা এখানে নফসের 


মাটির পৃথিবীর চেয়ে দৃষ্টিহীন অন্ধ আর 
[॥ আত্তার্তহীদ ৩৫ 


বি।শ্ব।-।সা।হি।ত্য 


কিছু হতে পারে না। অথচ আল্লাহর 


কান ও প্রখর দৃষ্টিশক্তি থাকলেও যেন দিব্যজ্ঞান দিয়ে আলোকিত করেন 


দয়ার সংযোগ হলে এই মাটি দৃষ্টিমান 
হয়, ফারাক করে চিনে নেয় দোস্ত 
দুশমন, আপন পর । 


০০11 (৮ 5 &3 চো ০৪ 


৮০০05 1/ 958 ১/ ০১৪ ৮৯ 
“মুসার নূর দেখল মাটি করল মুসার 
সমাদর 


কারুনকে গিলে খায় পেটে,চিনে 
আল্লাহর দুশমন, পর ।' 

পৃথিবীর মাটি-যা দেখতে অন্ধ, তা 
আল্লাহর নবী হযরত মুসা (আ.)-এর 
প্রতি খাতির দেখাল; অথচ অজস্র 
সম্পদের দর্পিত মালিক কৃপণ 
কারুনকে গিলে ফেলল নিজের 
গহবরে | আল্লাহর ইশারায় পৃথিবীতে 
ভূমিকম্প, বান-তুফান ধবংসলীলাও 
মাটির এই বিচক্ষণতার ফল । মওলানা 
বলেন, 

/8 | 55১৮5 শা ও এঠি 


250 ৮50৮৪ 
“মাটি, পানি, বায়ু আর লেলিহান 


এ 0582 ঠা চর্র 
42 ৫০ 9 0 4 ৫ 
“এর বিপরীতে আমরা আল্লাহ ছাড়া 
আল্লাহর খবর রাখিনা, উদাসীন যত 

আসুক সতর্ককারী 1 

আল্লাহর খবর যারা রাখে না, তাদের 

বাহ্য-ইন্দ্রিয় যদিও প্রখর, তারা জ্ঞানী, 

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান; কিন্তু আল্লাহর সাথে 

পরিচয় না থাকায় তারা অন্ধ, নিজের 

ভেতরের খবরও তাদের নেই । 
5012 ৬৫ ৮ ৩১ 4 
21) 1 0৮5 ১০১ 4 

“যে অন্ধদিল তার প্রাণ,কান, চোখ 

থাকা সত্তেও 

চিনে না চোর শয়তান, শয়তানী 

পদচিহ দেখে । ৃ 

অন্তর যদি কালো হয়, আধারে চেয়ে 

থাকে, তাহলে দেহে প্রাণ, শোনার 
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আসল শক্রকে চিনতে পারে না সে। আমাদের জীবন মন । 

সবকিছু দেখে, শোনে, বুঝে সত্য । অন্ধ ভিখারী ও দুষ্ট কুকুরের ছোট্ট 
কিন্তু চোর শয়তান দেহ ও মনের উপমায় সুউচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, শিক্ষা 
গৃহের ভেতরে ঢুকে যে সবকিছু লুট ও চেতনার উজ্জীবন ঘটানোর এমন 
করে নিয়ে যায়, টের পায় না, সে খবর কৃতিত্বের জন্যই মওলানা রূমী রেহ.) 
থাকে না তার কাছে। তাই মহান বিশ্ব সাহিত্যে অমর আর তার বাণী 
আল্লাহর কাছে আকুতি জানাই: তিনি অমিয়, অমৃত । 


ভিনগ্রহ থেকে উড়ে আসা 
দিয়েছে মার্কিন পারমাণবিক 


স্থাপনা! 

“ইউএফও* বা আন আইডিন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট নামের রহস্যময় ভিনগ্রহের 
মহাকাশযান নিয়ে বহু হলিউডি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছে । তবে এসব রহস্যময় 
অজ্ঞাত উড়ন্ত বস্তর অস্তিত্বের বিষয়টি বরাবরই উড়িয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা । 
সম্প্রতি ইউএফও' নিয়ে রীতিমত বোমা ফাটালেন একজন মার্কিন লেখক ও তার 
সহচর বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন বিমানবাহিনীর সদস্য । কয়েকদিন 
আগে ওয়াশিংটন ডিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেছেন, 
আমেরিকার একটি পারমাণবিক স্থাপনার অস্তরভান্ডার নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে মহাকাশ 
থেকে উড়ে আসা কিছু “ইউএফও | তাদের মতে, ইউএফও সংক্রান্ত এই সংবাদ 
জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাত তুলে গোপন করেছেন মার্কিন কর্মকর্তারা ৷ এ ঘটনার 
প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে বলেও তারা দাবি করেছেন | কেবল তাই নয়, সংবাদ 
সম্মেলনে বক্তারা দাবি করেছেন ১৯৪৮ সাল থেকেই নিয়মিত মহাকাশের 
রহস্যময় উড়ন্ত বস্তু পৃথিবীতে এসেছে এবং ব্রিটিশ ও মার্কিন পারমাণবিক স্থাপনা 
একাধিকবার বিকল করার পেছনেও হাত রয়েছে এই আকাশচারীদের । 
“ইউএফও* বিষয়ক জনপ্রিয় লেখক রবার্ট হেসটিং বলেন, “আমি এবং এই 
অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন সামরিক কর্মকর্তারা বিশ্বাস করি ভিনগ্রহের বাসিন্দারা 
“ইউএফও" নিয়ে পৃথিবীতে নিয়মিত ভ্রমণ করছেন এবং ভিনগ্রহের মানুষরা 
পারমাণবিক অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে" কেন তারা একাজ করছে তার জবাবে 
হেসটিং বলেন, “সম্ভবত ভিনগ্রহের মানুষরা চায় পারমাণবিক অস্ত্রযুক্ত একটা 
পৃথিবী । আর সেকারণেই তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতায় ইতি টানতে চায় । হেসটিং 
অভিযোগ করেন “ইউএফও" এর অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছে একটি 
আন্তর্জাতিক চক্র | বহুদেশের সরকার এ ধরনের একটি চক্রান্তের সাথে জড়িত 
বলে তিনি দাবি করেন । ভিনগ্রহের উন্নত প্রাণীরা যদি বিশ্ব শান্তির পক্ষে ও 
পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এতটা সোচ্চার হন তবে কেন তারা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমা হামলা বন্ধ করতে 
পারলেন না- এমন প্রশ্নে উত্তর খুব বুদ্ধিমত্তার সাথে দিয়েছেন সংবাদ সম্মেলনের 
আয়োজকরা | 'ইউএফও"র পক্ষে প্রচারকারীরা বলেন, “যদি ওই বোমা দ:'টি না 
ফাটত তবে কী লাভ হত? আজ বা কাল মানব সভ্যতার উপর আরো বড় হামলার 
আশংকা থাকত । ভিনগ্রহের প্রাণীরা মানুষকে বোঝার অবকাশ দিয়েছে 
পারমাণবিক হামলার প্রভাব কত মারাত্মক ৷ আর নিরম্ত্রীকরণেও এই হামলার 
ভয়াবহতা প্রভাব ফেলেছে । মানুষ শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে এর ধ্বংস ক্ষমতা 
সম্পর্কে । সংবাদ সম্মেলনকারীরা বিশ্বনেতাদের অনুরোধ করেন ভিনগ্রহবাসীদের 
সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য উন্মোচন করার ক্ষেত্রে সকল বাধা তুলে নিতে ৷ তাদের মতে, 
ভিনগ্রহবাসীর নজর রয়েছে বলে পৃথিবীতে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকি কমে 
গেছে। গ্রন্থনা : আহমেদ মুনির, সূত্র : লাইভ সায়েন্স ডট কম 


_)॥ আত্তান্তহীদ ৩৬ 


স্ব।স্থ্যা।ও।চি।কি।ৎ।সা 


অধ্যাপক ডা. এমএ জলিল আনসারী 


ডায়াবেটিস রোগীদের কি কি নিয়ম ও 
সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন 
সেসব নিয়ে রোগী ও তার পরিবারের 
সদস্যদের মাঝে স্বভাবতই অনেক প্রশ্ন 
দেখা দেয়। এছাড়া 

চিকিৎসকরাও অনেক সময় রোজার 


শেষরাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রায় ১৪- 
১৫ ঘন্টা কোনও প্রকার পানাহার 
থেকে বিরত থাকতে হয় | সন্ধ্যা হতে 
খাবার ও সেহরি গ্রহণ করতে হয়। 
এতে অনেক ডায়াবেটিস রোগীর 
রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। 
রাত্রিকালে কম সময়ের মধ্যে বেশি 
খাবার গ্রহণের ফলে রক্তের গুকোজ 


বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং মাঝারি 


দিনের ভাগে বিশেষ করে বিকালে 
ইফতারি গ্রহণের আগে রক্তের গুকোজ 
কমে হাইপো যার মতো 
মাল্রক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে | 
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অতীতের অনেক সংশয় ও মতানৈক্য 
দূর হয়েছে। তবে কোনও রোগী 
রোজা থাকতে পারবে কি পারবে না এ 
ব্যাপারে চিকিৎসকের মতামতের সঙ্গে 
রোগীর ইচ্ছার যথেষ্ট গরমিল লক্ষ্য 
করা যায়। বাস্তবে চিকিৎসকের 
পরামর্শ উপেক্ষা করে অনেক 
ডায়াবেটিক রোগী সস্ভাব্য জটিলতার 
বিষয় জেনেশুনেও রোজা পালন করতে 
আগ্রহী হন । 


ঝুঁকিপূর্ণ ডায়াবেটিক রোগী 
চিকিৎসকদের দৃষ্টিতে রোজা পালনের 
সময় সম্ভাব্য জটিলতার মাত্রানুসারে 


ডায়াবেটিস রোগীদের ১. অত্যধিক 
বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ২. বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৩. 
ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও ৪. কম 
কিপণ এ চার শ্রেণীতে ভাগ করা 
অত্যধিক_ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ 
চা রোগীরা হল এমন 
ডায়াবেটিক রোগী: 


যারা প্রায়ই হাইপোগাইসেমিয়ায় 
আক্রান্ত হন অর্থাৎ রক্তের গ্ুকোজ 
কমে যায় । 

৬ গত তিন মাসের মধ্যে কখনও 


বুঝতে পারেন না। 


কমা বলা হয় এমন রোগে আক্রান্ত 

হয়েছেন । 

গর্ভবতী মহিলা, কিডনি ফেইলুর বা 

অন্য কোনও মাল্সক রোগে আক্রান্ত 

রোগী । 

€ যারা টাইপ-১ বা ইনসুলিননির্ভর 
ডায়াবেটিসে আক্রান্ত । 

অন্যদিকে যারা টাইপ-২ ডায়াবেটিসের 

রোগী কিন্তু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে 
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, ব্যায়াম ও শুধু 

মেটফরমিন ও এ জাতীয় ওষুধের 
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অতিরিক্ত কোনও কিছুর প্রয়োজন হয় 
না তাদের জন্য রোজা পালনে 
ডায়াবেটিসের জন্য কোনওরূপ বাড়তি 
নেই বললেই চলে। এর 


ফুসফুস, লিভার বা অন্যান্য অঙ্গের 
কঠিন রোগে আক্রান্ত তাদের রোজা 
পালনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় 
লক্ষণীয়, ওপরে বর্ণিত বিভিন্ন প্রকারের 
ঝুঁকি চিহিতি করা বা বুঝতে পারা 
রোগীদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে 
পারে । তাছাড়া রোজা পালনের সময় 


খাদ্যনিয়ন্ত্রণ 

রোজা পালনকালীন খাদ্য তালিকায় 
তেমন কোনও পরিবর্তন করতে হয় 
না। শুধু খাবারের সময় পরিবর্তন 
করতে হয় । রোজার আগে কারও ২ 
হাজার ক্যালরি খাবার তালিকা 
প্রযোজ্য হলে রোজা পালনকালীনও 
সেই র খাদ্যই গ্রহণ করা 
যাবে । দৈনিক খাদ্যতালিকার খাবার 
ইফতারি, সান্ধ্যকালীন খাবার ও 
সেহরির খাবারে ভাগ করে খেতে 
হবে । ইফতারির সময় পরিমিত ছোলা, 
মুড়ি, পেঁয়াজু, বেগুনি ইত্যাদি খাওয়া 
যাবে | তবে মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন 
জিলাপি, চিনি, গুকোজ, গুড় ইত্যাদি 


ডায়াবেটিক রোগীদের ওষুধ ও খাদ্য 


মিষ্টির তৈরি শরবত বাদ দেয়া ভালো । 


গ্রহণের নিয়মাবলীর বেশ পরিবর্তন 
করা প্রয়োজন । কোনও ডায়াবেটিস 
রোগী উলিখিত ঝুঁকিগুলো সঠিকভাবে 
জানার পরও রোজা পালনে আগ্রহী 
হলে তাকে রোজ থাকাকালীন খাদ্য, 
ব্যায়াম, ওষুধ গ্রহণ ও ডায়াবেটিস 
চেকআপের নিয়মাবলী অনুসরণ করতে 
হয়। এজন্য চিকিৎসকরা সাধারণত 
নিয়বর্ণিত পরামর্শগুলো প্রদান করে 
থাকেন । 


সালাদ ও সবজি ইচ্ছামতো খাওয়া 
যাবে । একবারে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ 
করা ঠিক হবে না। বেশি পরিমাণে 
পানি ও তরল খাবার গ্রহণ করা উচিত 
হবে। প্রয়োজনে সুগারবিহীন 
এসপারটেমযুক্ত খাবার ও না গ্রহণ 
করাযাবে। 

সন্ধ্যারাতের খাবার ও সেহরিতেও মিষ্টি 
জাতীয় খাবার পরিহার অথবা কম 
খেতে হবে | ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, 
ডাল, দুধ, সবজি ইত্যাদির মাধ্যমে 
রোজা পালনের সময়ও খাদ্যকে সুষম 
ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করা যায়। এব্যাপারে 
পুষ্টিবিদদের পরামর্শ অনুসরণ করা 


হয়েছে এবং রক্তের গুকোজ নিয়ন্ত্রণ 
করা হয়নি, যারা নিয়মিত ওষুধ, খাদ্য 
ও পরামর্শ গ্রহণ করতে অপারগ, 
যাদের ডায়াবেটিসের পাশাপাশি হার্ট, 
কিডনি, লিভার, ফুসফুস বা অন্য 
কোনও সিস্টেমের মাল্মক অসুখ 


বার্ধক্যজনিত জটিলতা, 
জটিল মানসিক রোগে আক্রান্ত রোগী, 
অনিয়ন্ত্রিত মৃগিরোগী ইত্যাদি | 
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বাঞ্ছনীয় ৷ সেহরির খাবার যতদূর সম্ভব 
দেরিতে গ্রহণ করা ভালো । 

ব্যায়াম 

যথারীতি ব্যায়াম করা যাবে তবে 
ইফতারির আগে বেশি কায়িক পরিশ্রম 
করা ঠিক হবে না । সন্ধ্যারাতের খাবার 
যেতে পারে । তারাবিসহ রাব্রিকালীন 
নামাজ আদায়ে বেশ ব্যায়াম হয়ে 
থাকে । 


মুখে খাবার ওবুধ 

চিকিৎসকরা রোজা পালনকালে 
ডায়াবেটিসের ওষুধ সেবনে বেশ কিছু 
পরিবর্তন করে থাকে | চিকিৎসকদের 
মতামতেও কিছুটা ভিন্নতা থাকতে 
পারে । সাধারণত মেটফরমিন ও এ 


জাতীয় ওষুধে যাদের ডায়াবেটিস 
নিয়ন্ত্রণে থাকে তাদের ওই ওষুধই 
একই মাত্রায় ইফতারির পর ও 
সেহরির পর গ্রহণ করতে বলা হয়। 
যারা মেটফরমিন ছাড়া অন্য খাবার 
ওষুধ (সালফোনিলইউরিয়া শ্রেণী) 
গ্রহণ করেন তাদের সকালের ডোজ 
অপরিবর্তিত রেখে ইফতারির সময় 
এবং রাতে ডোজ অর্ধেক পরিমাণে 
সেহরির আগে গ্রহণ করতে বলা হয় । 
এ শ্রেণীর যেসব ওষুধ শরীরে অল্পক্ষণ 
কাজ করে রোজার সময় সে ওষুধ 
ব্যবহার করা কিছুটা সুবিধাজনক | 


যাদের দিনে দু'বার অর্থাৎ সকালে ও 
বিকালে ইনসুলিন নিতে হয় তাদের 
সবার ডোজ অপরিবর্তিত মাত্রায় 
ইফতারের আগে এবং বিকালের ডোজ 
অর্ধেক করে সেহরির আগে গ্রহণ 
করতে হবে । রক্তের গুকোজের ওপর 
নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে ইনসুলিনের 
মাত্রা পরিবর্তন করতে হতে পারে। 


সন্ধ্যাকালে গ্রহণ করা উচতি | সেহরির 
সময় এ শ্রেণীর ইনসুলিন গ্রহণে 
ইফতারের আগে হাইপোগইসেমিয়ার 
সম্ভাবনা বেশি থাকে । 

রোজা পালনকালে নিয়মিত রক্তের 
গ্লুকোজ মেপে লিখে রাখা প্রয়োজন 
ইফতারের আগে, এর ২ ঘন্টা পর, 
সেহরির আগে, এর ২ ঘণ্টা পর এবং 
কখনও হাইপো অথবা 
হাইপারপগ্রাইসেমিয়ার ন্যায় উপসর্গ বা 
সন্দেহ হলেই রক্তের গ্ুকোজ মেপে 
নেয়া প্রয়োজন । রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা 
৬০ মিঃগ্রাম%-এর কম হলে বা ৩০০ 
মিঃগ্রাম%্-এর বেশি হলে রোজা ভেঙে 
চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে । 


লেখক: বিভাগীয় প্রধান, ডায়াবেটিস ও 
হরমোন রোগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল 
কলেজ, ঢাকা 
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জন্য আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত । 


ভাজায় পেঁয়াজ, শুকনো অথবা কাচা 
মরিচ, টমেটো, শসা দিয়ে খেলে 


এ মাসে ইফতার, রাতের খাবার, 
সাহরীতে এমন খাবার গ্রহণ করতে 
হবে, যা উপাদেয়, রুচিকর ও 
স্বাস্থ্যসম্মত । 


ইফতার 

তারের প্রথম উপাদানটি হলো 
শরবত | এই শরবতের প্রচলন হয়েছে 
মূলত দেহে পানির ঘাটতি পূরণ করার 
জন্য । একেকটি বাড়িতে শরবত 
নিজস্ব স্বাদ ও রুচি অনুযায়ী তৈরি করা 
হয়। শরবতের উপকরণগুলো হল: 
লেবু, তেতুল, ঈসপগুল, তোকমা, 
স্কোয়াস, যে কোন ফলের রস, দুধ, 
দই, চিড়া ইত্যাদি । এর মধ্যে দেখা 
যায়, প্রতিটি উপাদানেরই খাদ্যগুণ 
ভালোমানের রয়েছে । যেমন- লেবু 
ছাড়াও অন্যান্য ফলের রসে রয়েছে 
পর্যাপ্ত ভিটামিন সি, খনিজ পদার্থ । 
আবার ঈসপগুল ও তোকমা অন্ত্রের 
কার্কারিতা ভালো রাখে । ডাবের পানি 
বেশ উত্তম । এতে পটাশিয়াম ও 
সোডিয়াম রয়েছে । যাদের প্রস্রাবে 
সমস্যা রয়েছে, অর্থাৎ প্রস্রাব কম হয় 
তাদের জন্য ডাবের পানি খুবই 
কার্ষকর | রামাযানে ডাবের ব্যবহার 
অনেক বেড়ে যায়। শরবতের পর 
প্রথমেই আসে ছোলার কথা ৷ ছোলা 
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সত্যিই অপূর্ব লাগে । ছোলায় যেমন 
ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন বি। ছোলা 
রক্তের কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য 
করে । তবে ওজন বেশি থাকলে ছোলা 
ভাজা বা ভুনা না খেয়ে সেদ্ধ ছোলা 
খাওয়া উচিত এবং পরিমাণেও কম 
হওয়া উচিত । ছোলা ছাড়া মটর দিয়ে 
চটপটি, ঘুঘনিও খাওয়া যেতে পারে 
যারা বয়স্ক, চিবাতে অসুবিধা হয় 
তাদের জন্য ঘুঘনিই সবচেয়ে ভালো 
আলুর চপ, হালিম, তেহারি, চিড়া, 
কলা, নারকেল, দুধ, সেমাই, নরম 
খিচুড়ি, কাবাব, দইবড়া, জিলাপি 
ইত্যাদি আরও অনেক ধরনের খাবার | 
যেহেতু এসব খাবার সবই 
ক্যালরিবহুল, এ কারণে খাবারের মধ্যে 


তেমনি 
হৃদরোগীদের জন্যও ভালো | দেশি- 
বিদেশি যে কোন ফলই রাখা যেতে 
পারে । তবে ডায়াবেটিস ও কিডনির 
রোগ থাকলে রোগটিকে বিবেচনায় 
এনে তবে ফল খেতে হবে । অনেকে 
ইফতারে কাচা ছোলা পছন্দ করেন । 
এটা যেমন রক্তের চর্বি কমাতে সাহায্য 
করে, তেমনি পুষ্টিকরও বটে । কাচা 
পেয়াজ, পুদিনা পাতা ও লবণ দিয়ে 
খেলে বেশ উপাদেয় হয় । 


অনেকে এত বেশি ইফতার করেন, 
ফলে রাতের খাবার খেতে চান না। 
এটা না করে কম করে সব বেলাতেই 
খাওয়া উচিত | রাতের খাবার হালকা 
হওয়াই বাঞ্কনীয়। ইফতারের খাবারে 
ডাল বেশি থাকে বলে এ সময় ডাল 


যেমন ভালো রাখে 


পরিমিত বোধটা অবশ্যই থাকতে 


বাদ দেয়া ভালো। মাংসের চেয়ে 


হবে | কারণ দেখা যায়, শুধু ইফতারি 
হিসাব করলেই দেখা যাবে ১০০০- 
১৪০০ ক্যালরি পর্যন্ত ইফতারিতে 
খাওয়া হয়ে যায়। 

ইফতারির উপাদানগুলোর মধ্যে ফল 
রাখাটা স্বাস্থ্যসম্মত | এতে ভিটামিন ও 
ধাতব লবণের অভাব পুরণ করা যায় । 
ফল দেহ তক, চোখ, দীত, চুল, নখ 


হালকা মশলার রান্না মাছ, সবজি, 
শাক, ভর্তা এগুলো থাকতে পারে । 


সাহরি বা ভোররাতের খাবার 

রমজানে এই খাবারটির গুরুত্ব 
অনেক । অনেকে মনে করেন, যেহেতু 
সারাদিন উপবাস থাকতে হবে, 
সেহেতু এ সময় বেশি বেশি খাওয়া 
উচিত । অন্যদিকে কেউ কেউ 
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একেবারেই খেতে চান না। দুটোই 
ক্ষতিকর । অতি ভোজনে পেটে গ্যাস 
ৰা ডায়রিয়া হতে পারে, তেমনি আবার 
না খেয়ে রোজা রাখতে গেলে শরীর 


ইলেকস্টরোলাইটস ইমব্যালা্ হতে 
পারে । এদিকে যাদের ডায়াবেটিস 
আছে তাদের রক্তে চিনির পরিমাণ 
কমে গিয়ে হাইপোগ্রাইসেমিয়া হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে । অর্থাৎ সুদীর্ঘ উপবাস 
দেহের বিপাক ক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব 
ফেলে । দেহের গুকোজ ক্ষয় হয় বলে 
সহজেই ক্লান্তি আসে । এতে দিনের 
স্বাভাবিক কাজকর্মও করা যাবে না। 
সাহরির খাবার হবে অন্যান্য দিনে 
দুপুরে যে পরিমাণ খাবার খাওয়া হয় 
ততটুকু ৷ এ সময় এক কাপ দুধ খেতে 
পারলে ভালো হয়। ইফতারিতে 
তেলের পরিমাণ বেশি থাকে বলে 
রাতের খাবার ও সাহরিতে কম তেলের 
রান্না করা খাবার খাওয়া উচিত । 
সবশেষে বলা যায়, রামাযানে অত্যন্ত 
গুরুপাক ও দামি খাবার নয়, 
সহজলভ্য, সহজপাচ্য, পুষ্টিকর, 
রুচিকর ও জলীয় খাবার খেলে ৩০ 
দিনের রামাযান সুন্দর এবং সুস্থভাবে 
কাটানো সম্ভব । 


অসুস্থতায় রোযার পথ্য 
প্রত্যেক মুসলমানেরই শারীরিক অবস্থা 


হয় । এজন্য ইফতারিতে ডুবো তেলে 
ভাজা খাবার পরিহার করে ইফতারির 
পেট সাজানো উচিত । 

হৃদরোগীর ক্ষেত্রে শরবত কোন 
ক্ষতিকারক উপাদান নয় । ফলের রস 
হলে আরও ভালো হয় । এছাড়া আরও 
কুসুমবিহীন সিদ্ধ বা পোচ ডিম | নরম 
খিচুড়ি, ঘি-চর্বি ছাড়া হালিম, নুডলস, 
চিড়ার পোলাও | ননস্টিক ফ্লাইপ্যানে 
তৈরি পেয়াজু, আলুর চপ, যে কোনও 
বড়া খাওয়া যেতে পারে । সঙ্গে তেতুল 
টমেটোর চাটনি থাকলে ভালো হয়। 
সন্ধ্যারাতে ভাত-মাছ-সবজি এবং 
ভোররাতে ভাত-মুরগির মাংস বা মাছ- 
ডাল-সবজি থাকা উচিত । দুধ পান 
করতে চাইলে ননীবিহীন দুধ খাওয়া 
ভালো । এর সঙ্গে কলা খেলেও 
হৃদরোগীর জন্য ভালো হয় । যা কিছুই 
খাওয়া হোক না কেন খাবারে পর্যাপ্ত 
পানি থাকা প্রয়োজন । 


ডায়াবেটিস 
ডায়াবেটিস থাকলে অনেকেই রোযা 
রাখতে ভয় পান । আসলে এতে ভয়ের 
কিছু নেই ৷ তবে ভয়টা অমুলক নয় 
কারণ খাদ্য উপদেশ দেয়ার সময় বলা 
হয় সময়মতো এবং প্রতি তিন ঘণ্টা 
পরপর খাবার খাবেন। আর যারা 
ইনসুলিন নেন তাদের খাবারের আগে 
অর্থাৎ ১৫-২০ মিনিট আগে ইনসুলিন 


বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও 
পথ্যবিদদের পরামর্শ নিয়ে রোজা রাখা 
উচিত | 


হৃদরোগ 

হার্টের রোগীরা কতখানি অসুস্থ সেটি 
হিসাব করেই রোযা রাখতে হবে। 
তবে এটি ঠিক যে, রোযার সময় 
ইফতারিতে যেসব উপাদান থাকে তা 
প্রায়ই ডুবো তেলে ভাজা হয় । এগুলো 
সবই ট্রান্সফ্যাট | এই ট্রান্সফ্যাট রক্তের 
কোলেস্টেরলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে 


নিতে বলা হয়। এজন্য রোযার সময় 
তারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান | তবে যদি 
বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়ে তারা 
রোযা রাখেন তাহলে কোনও 
অসুবিধাই হয় না । আবার রোযা রেখে 
রক্ত পরীক্ষা করলেও রোযা ভাঙবে 
না। সবচেয়ে সুখের বিষয় এই, 
রামাযানের প্রথম আহার ইফতারের 
প্রায় সব উপাদানই ডায়াবেটিস রোগীর 
জন্য উপযুক্ত । শুধু চিনি-গুড় বাদ 
দিলেই হল। শরবতের পরিবর্তে 
ডাবের পানি অথবা বিকল্প চিনি দিয়ে 


এবং তা হদরোগীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ 
জুলাই”১৪ 


লেবুর শরবত, ইসপগুলের শরবত, 


তোকমার শরবত, তেতুলের শরবত 
খাওয়া যেতে পারে । তবে ফলের রস 
নয় । ছোলা-পেয়াজুর পাশাপাশি মুড়ি 
বা চিড়া বা ফ্রায়েড রাইস অথবা 
খিচুড়ি চলবে । অর্থাৎ যে কোনও 
একটি শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ 
করতে হবে । এদিকে নুডলস যেহেতু 
ময়দার তৈরি এ কারণে এটিও শর্করা 
জাতীয় খাবারের মধ্যেই পড়বে । 
আসলে অন্য দিনে সকালের নাশতায় 
যতটুকু শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট 
খাওয়ার কথা ছিল ইফতারিতে ঠিক 
ততটুকুই কার্বোহাইড্রেট খেতে হবে। 
মিষ্টি ফল যেমন- খেজুর, আম, 
কমলা, আপেল, কলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
বলা যায় যদি রক্তশর্করা নিয়ন্ত্রণে 
থাকে তাহলে যে কোনও একটি ফল 
পুষ্টিবিদের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে 
হবে। টক ফল যেমন- আমড়া, 
কামরাঙ্গা, ইত্যাদি রুচি অনুযায়ী 
খাওয়া যাবে । সন্ধ্যারাতে কেউ রুটি 
খেতে না চাইলে ভাত খেতে পারেন । 
তবে এ সময় ডাল বাদ দিলে ভালো 
হয় । কারণ ইফতারিতে ডালের তৈরি 
খাবারই বেশি খাওয়া হয় । সেহরিতে 
ভাত মাছ বা মাংস এবং সবজির সঙ্গে 
ডাল খাওয়া যেতে পারে | তবে যদি এ 
সময় দুধ খাওয়া হয় তাহলে ডাল বাদ 
দিলে ভালো হয়। আর যাদের 
ল্যাক্টোজ ইনটলারেসস আছে তাদের 
সয়াদুধ বা যে কোনও নিউট্রিশনের 
প্রোডাক্ট খেতে পারেন । তবে মনে 
রাখতে হবে অন্য দিনে পাচ থেকে 
ছয়বার যতটুকু খাবার খাওয়া হতো 
সেই পরিমাণ খাবারই ইফতার, 
সন্ধ্যারাতে ও সাহরিতে খেতে হবে 
এর বেশি নয়, আবার কমও নয় 
আবার কোনও বেলার খাবার বাদও 
দেয়া যাবে না। তাহলে হাইপোগ্ন- 
[ইসেমিয়া অর্থাৎ রক্তশর্করা 
স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে গিয়ে 
বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে 
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এজন্য এ সময় ডায়াবেটিস রোগীর 
পৃথকভাবে ব্যায়াম করায় কোনও 
প্রয়োজন নেই । 


বৃদ্ধ ব্যক্তিদের রোযা 

রোযা পালন করা প্রতিটি মুসলমানরই 
ফরয বা অবশ্য পালনীয় বিষয় । 
সুতরাং বয়স বেড়ে শারীরিক সামর্থ্য 
কমে গেলেও রোযা রাখতে হয়। 
রোযা ছাড়তে পারেন না| তবে বয়স্ক 
ব্যক্তিদের শারীরিক অসুস্থতা ও খাবার 
গ্রহণের ক্ষমতাও কমে যায়। ফলে 
তাদের অসুবিধা হয় । অর্থাৎ শরীর 
দুর্বল হয়ে পড়ে রোযা রাখার সামর্থ্য 
হারিয়ে ফেলেন । তাদের খাবার হবে 
সহজপাচ্য ও নরম | ছোলা ভাজা 
চিবাতে অসুবিধা হলে ঘুঘনি, চটপটি 


তেলের পরিমাণ কম হবে সেজন্য 


ডাল দিয়ে তৈরি হয় ফলে রক্তে 


সন্ধ্যারাতে এবং সাহরিতে কিছুটা 
হলেও তেল রাখতে হবে । একেবারে 
বিপাক ক্রিয়ায় সমস্যা হয় । এছাড়া 
স্বাদের একটা ব্যাপার তো থেকেই 
যায়। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের সেহরিতে দুধ- 
ভাত-কলা দিলে ভালো হয়। তাদের 


জন্য খুবই উপযোগী খাবার | 


ইউরিক এসিড ও রোযা 

যেহেতু রোযা মুসলমানদের জন্য 
ফরয; এ জন্য যতটা সম্ভব রোজা বাদ 
না দেয়া সবারই উচিত । কিন্তু যাদের 


দেয়া যায়। এছাড়া ভিজানো চিড়া, 
নৃডলস, হালিম, দুধ-সুজি, দুধ-সেমাই 
এগুলোও ইফতারিতে সংযোজন করা 


ইউরিক এসিড বেশি তারা রোযা 
পড়ে যান । দেখা যায় রোযার সময় 


যেতে পারে । যেহেতু তাদের খাবারে 


নাজেরা বিভাগ 


ইফতারির উপাদানগুলো বেশিরভাগই 


৬৫/৪105 
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ইউরিক এসিড বেড়ে গিয়ে বাতে 
আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যথা বেড়ে যায়। 
এ কারণে সতর্কতার সঙ্গে ডাল 


অবশ্যই বাদ দিতে হবে। তাদের 


খাবার তৈরি করতে হবে ময়দা, চালের 
গুঁড়া, সুজি ইত্যাদি দিয়ে । এছাড়া 
তারা খেতে পারেন চিড়া, মুড়ি, 
নুডলস, দুধ, দই, ফ্রায়েড রাইস, ফল, 


শরবত ইত্যাদি । এ ধরনের রোগীর 
নিষিদ্ধ খাবার হল সব রকমের ডাল, 
ছোলা, বেসন, মটর, মটরশুঁটি, সীমের 
বিচি, বরবটি, বেগুন, পালংশাক, 


পুইশাক, মাশরুম, আতাফল, সমুদ্রের 
মাছ এবং কটাসহ ছোট মাছ। এদের 
ঘি, মাখন, মাছের ডিম, মাংসের চর্বি, 
মাংসের স্যুপ বাদ দেয়া প্রয়োজন । 


প্রতিদিন ইফতারিতে আনারস রাখতে 
পারলে বাতের জন্য উপকার পাবেন । 


লেখক: প্রধান পুষ্টি কমর্কর্তা, বারডেম, ঢাকা 


তাহের চৌধুরি বিল্ডিং, বরফ গলি, ৬৩৭ নং অভয় মিত্র ঘাট রোভ, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম ৷ 


আবামিক| অনাবাসিক|ড-কেয়ার 


১লা'রমজানা১৪৩৩ হি; 
২৯ শে জুন,২০১৪ ইং 


ভ শিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শিক্ষিকা দ্বারা পাঠদান। 

ভধময়ি ও জাগতিক শিক্ষার অপূর্ব সমন্যয়। 

ভ সম্পূর্ণ চাপমুক্ত বিনোদনমূলক শিক্ষার মনোরম পরিবেশ । 
ভ শিশুর মানসিক বিকাশ ও উৎকর্ষতার জন্য নান্দনিক সংস্কৃতি চর্চা 
ভ আবাসিক ছাত্রিদের জন্য সুষম খাবারের সুব্যবস্থা । 

ভ তালিম ও তারবিয়তের সার্বক্ষণিক নেগরানী ও পর্যবেক্ষণ । 
৬ সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র পাঠাগারের ব্যবস্থা । 

ভ আত্মশুদ্দির বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা । 

ভ সেমিষ্টার পদ্ধতিতে ব্যবস্থা । 

ভ সেলাই ও হাতের কাজ শিখার সুব্যবস্থা । 

ভউগরাব মেধাবী ছাত্রীদের জন্য পড়ালেখার ব্যয় নির্বাহে বিশেষ ছাড়। 
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খন্দকার মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ 


উন্কা 
ছোট্ট বন্ধুরা 


সম্পূর্ণ পুড়ে যাবার আগেই পৃথিবীতে 


ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা হয়ত দেখেছ 
রাতের আকাশে হঠাত একটি তারা 
যেন আকাশের এক দিক থেকে অন্য 


চলে আসতে পারে । এদেরকে পরে 
খোজে বের করাও কঠিন হয় । কারণ 
এই পাথরগুলো অনেকটাই পৃথিবীর 


দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে বা নিচের 
দিকে নেমে আসছে । এটা আসলে 


পাথরের মত হয় দেখতে । আবার খুব 
বেশি বড় উন্ধা হলে এদের আঘাতে 


উন্ধা | উক্ধা হল পাথর | যা আকাশে 
ঘুরে বেড়ানোর এক সময় পৃথিবীর 
বায়ুমণ্তলে এসে পড়লে বাতাসের 
ঘর্ষণে তাতে আগুন ধরে যায় । তখন 
সেটাকে আমাদের কাছে দেখতে তারা 


অনেক সময় বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। 


আলোর মত । উইকিপিডিয়ার মতে 
ধূমকেতু (ইংরেজি: 0:01791 কমেট্) 
হল ধুলো, বরফ ও গ্যাসের তৈরি এক 
ধরনের মহাজাগতিক বস্তু । ধূমকেতু 
একটি ক্ষুদ্র বরফাবৃত সৌর জাগতিক 
বস্তু যা সূর্যের খুব নিকট দিয়ে 
পরিভ্রমণ করার সময় দর্শনীয় কমা 
(একটি পাতলা, ক্ষণস্থায়ী বায়ুমন্ডল) 
এবং কখনও লেজও প্রদর্শন করে । 
ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস বরফ, ধুলা ও 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরে কণিকার একটি দুর্বল 
সংকলনে গঠিত। প্রস্থে কয়েকশ 
মিটার থেকে দশ কি. মি. এবং লেজ 
দৈর্ঘ্যে কয়েকশ কোটি কি. মি. পর্যন্ত 
হতে পারে । মানুষ সুপ্রাচীন কাল 
থেকে ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করছে । 
ধূমকেতুর পেছনে আলোকিত লেজের 
মত বা টর্চ লাইটের আলোর মত যা 
দেখা যায় তা হল ধূমকেতু যে দিকে 
ছুটে যায় তার পেছনের দিকে তার 
বায়ুমগ্ডল থেকে বা তার শরীর থেকে 
কিছু গ্যাস আর বরফ কণা কিচ্ছুরিত 
হতে থাকে । সেই বকিচ্ছুরিত অ 
যখন সূর্যের আলো পড়ে তখন সেটাকে 
আলোকিত দেখায় । 

ধূমকেতুগ্তডলো অনেক বছর পর পর 
আমাদের সূর্যের কাছাকাছি আসে । 
কোনো কোনোটা ২০০ বছর পরে 


বড় আকারের উন্কাগুলোকে 
[]]২73/১]], বলে। বেশির ভাগ 
উক্কা সাগর এবং বন জঙ্গলে পড়ে 
থাকে । আগস্টের ১২ তারিখ আর 


ঝরে পড়ার মত মনে হয়। এরকম 
হাজার হাজার পাথরখণ্ড আকাশে ঘুরে 
বেড়ায় । এরা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে 


ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে উন্ধা বেশি 
দেখা যায় । কারণ পৃথিবী সূর্যের চার 
পাশে ঘুরার সময় এই দুই তারিখে 


থাকে । ঘ্বুরতে ঘুরতে পৃথিবীর 
কাছাকাছি চলে আসলে বাতাসের সাথে 
সেই পাথরের তীব্র ঘর্ষণের ফলে 
পাথরটি হাজার ডিগ্রি তাপমাত্রা পর্যন্ত 
উত্তপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে আলোর 
ঝলকানি তৈরি হয় । মহাকাশ থেকে 
যে কোন তীব্র বেগে আসা বন্তই 
এরকম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আগুন 
ধরে যায় । অধিকাংশ উন্কা পৃথিবীতে 
আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় । 


জুলাই”১৪ 


যেখান দিয়ে যায় সেই এলাকায় উক্কা 
বেশি থাকে । 


ধুমকেতু 

ছোট্ট বন্ধুরা 

তোমরা উন্ধার কথা এরই মধ্যে 
জেনেছ। ধূমকেতু দেখতে উক্ধার 
মত । তবে উক্কা খুব দ্রুত চলে যায় 
কিন্তু ধূমকেতু আকাশে অনেক দিন 
পর্যন্ত দেখা যায় । দেখতে টর্চ লাইটের 


আবার কোনো কোনোটা ১৫০ বছর 
পরে আসে । হেলির ধূমকেতু নামে 
একটা ধূমকেতু আছে । সেটা প্রতি ৭৬ 
বছর পরে সূর্যের কাছাকাছি আসে । 
তখন সেটাকে পৃথিবী থেকে খালি 
চোখে দেখা যায় । ১৯৯০ সালেও এটি 
একবার দেখা গিয়েছিল | সন্ধ্যার সময় 
এটিকে উত্তর পশ্চিমাকাশে টর্চের 
আলোর মত কয়েক দিন দেখা 
গিয়েছিল । 
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লাহোরে অবস্থিত সমরাঙ্জী নূুরজাহানর সমাধি 


নুরজাহানের কবরের লেখা কথা বলে! 


নূরজাহানের কবরের ফলকে একটি 


ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী 
(প্রধান) মন্ত্রীর পদে বসিয়ে নিজেই 


আবৃত্তি শুনে আমার স্মৃতি 


শাসন করেছেন বিশাল ভারতবর্ষ । 


সহযোগিতার হাত বাড়াল ৷ বললাম, 


শ্লোক লেখা আছে ফারসিতে | তোমার 


ভাতিজী মমতাজ মহলকে বিয়ে 


কি জানা আছে সেই সুন্দর শ্রোকটি? 
প্রশ্নটি করলেন বড় ভাই ইউসুফ 


দিয়েছিলেন পরবর্তী সম্রাট 


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. রাজিব 
হুমায়ুন একবার ফারসি শ্লোকটি পড়ে 


শাহজাহানের সাথে । তারই সমাধির 


উচ্চারণের শুদ্ধতা পরখ করতে 


আলী । কুরবানির ঈদে সন্ধ্যায় তার 
বাসায় শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলাম । 
ঈদ-উত্তর দেশের রাজনীতির ধামাকা 


ওপর শাহজাহান গড়েছিলেন পৃথিবীর 
সপ্তাশ্র্ষের অন্যতম বিস্ময় তাজমহল । 


বলেছিলেন । কিন্তু তখনও সঠিক 
সমাধান দিতে পারিনি | 


ইউসুফ ভাই বাংলাদেশ বিমানের 


সম্পর্কে দেশবাসীর অজানা আতঙ্ক 


দাপুটে কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে 


চিন্তাটি মাথায় নিয়ে বাসায় এসে 
আলাদিনের চেরাগটি জ্বালিয়ে দেখি, 


আর দুই শীর্ষ মহিলার প্রসঙ্গ আসাতে 


কর্মজীবন লন্ডন, প্যারিস ও দুবাইতে 


আজব দুনিয়া । দুয়েকবার ক্লিক 


তার মনে পড়ে গেল ভারতবর্ষের 


কাটালেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে তার 


করতেই বলল, এই কবিতা 


রাজনীতির ইতিহাসের সবচে 


পরিবারের সৌন্দর্য আলাদা । বায়তুশ 


ক্ষমতাধর মহিলা নূর জাহানের 
(১৫৭৭-১৬৪৫) কথা । সম্রাট 


শরফের মরহুম পীর সাহেব মওলানা 
আব্দুল জববার (র.)-এর মুরিদ হিসেবে 


জাহাঙ্গীর বিশাল মোঘল সাম্রাজ্য শাসন 


যেবুন্িসার ৷ যেবুনেসা (৬৩৮-১৭০২) 
স্মাট আওরঙ্গযেব আলমগীরের চার 
মেয়ের মধ্যে বড় । সমকালীন সকল 


তিনি আমার পীর ভাই । এক-আদটু 


করতেন আর সম্রটকে শাসন করতেন 
নূরজাহান । সিংহাসনে না বসেও 


ফারসি চর্চা করি বলে আমার কাছে 
তার এই প্রশ্ন ছিল স্বাভাবিক ও 


জ্ঞানে পারদর্শী এই মেয়ে ছিলেন 
বিশাল রাজ্য শাসনে বাবার প্রধান 
উপদেষ্টা । প্রথম কাতারের ফারসি কবি 


নিজের নামে মুদ্রা চালু করেছিলেন 


প্রাসঙ্গিক | সবিনয়ে অপারগতা প্রকাশ 


“জগত-আলো" খ্যাত এই বিচক্ষণ 


করলে শ্রোকটির অনুবাদ আমাকে 


হিসেবে তার খ্যাতি আজো অয়ান। 
শ্লোকটি কিনা তার লেখা এবং তার 


মহিলা । আপন ভাই আসফ খানকে 
জুলাই”১৪ 


শোনালেন অপূর্ব মোহনীয় ছন্দে । তার 


কবরের ফলকে উত্কীর্ণ। আশ্চর্য 
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হলাম, আরেকটি শ্লোক যা 


যেমন- মাযার, গরীব, চেরাগ ও 


শ্লোগানে মুখর, সর্বোপরি আধ্যাত্মিক 


নিশ্চিতভাবে রা লেখা, তাকে 
বলা হয়েছে ও নূরজাহানের 
যৌথ রচনা বলে। বিষয়টি খুবই 
চমৎকার, মনোজ্ঞ ও উপভোগ্য । 
আলাদা আসর না হলে এই 
আলোচনার স্বাদ পাওয়া যাবে না। 
তবে অন্তর্জালে এই তথ্যবিভ্রাটের 
কারণ যা বুঝলাম, সেই জগতে 
প্রত্যেকে নিজের পাপ্তিত্য উজাড় করে 
স্ট্যটটাস দেন আর তা গুগল সংরক্ষণ ও 
পরিবেশন করে । আলাদিনের পাতাল 
রাজ্যে ঢুকে এবার মনকে জিজ্ঞাস 
করলাম, এমন দিনে কবর চর্চায় ব্যস্ত 
হলে কেন? বলল, ২৩ তারিখ 
সরকারের মেয়াদ শেষ | বলা হচ্ছে, 
তারপর বাংলার মাটি উথ্থাল-পাথাল 
হবে। কেউ বলছেন, ২৪ তারিখ 
আকাশ ভেঙে পড়বে না । মাঝখানে 


যাবে । মানুষ তখন কবরের ফলকের 
সাথে কথা বলবে । দেশে বিরাজ 
করবে কবরের শান্তি, সুনসান 
নীরবতার অবস্থা । 

যাই হোক এতক্ষণ অন্তর্জালে জড়িয়ে 
প্রেমের আকরে লেখা ফারসি 
বয়েতটির পাঠোদ্ধার করার আনন্দের 
সাথে কিছুর তুলনা হয় না। 


রি 
শু ১০০ 1০০০ 
০৮ ১৮৩ ০ 
১৬৫:4০ 


৮৮০৪ ০০1৮০ 


এসে 


ঠা 21200 


:21.৮4-১৮৮৫৫৫- 
“গরীব গোরে দীপ জেলো না ফুল দিও 
না ভুলে, 
শামা পোকার না জ্বলে পাখ, দাগা না 
পায় বুলবুলে ।” 
কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি শব্দের 
সাথে আমরা এমনিতেই পরিচিত । 


জুলাই”১৪ 


বুলবুলি এবং নয়” অর্থে অনেকগুলো 
নায়' | গরীবা বহুবচন | গরীব বলতে 
আমরা মনে করি, ফকীর, দরিদ্র । কিন্তু 
আসলে এর অর্থ প্রবাসী । কবির 
ভাষায় কবরের প্রবাসী বলছেন, আমার 
কবরে কেউ বাতি জ্বালাবেন না, ফুলও 
দেবেন না । কারণ বাতি জ্বালালে রাতে 
প্রেমাসক্ত পতঙ্গরা ওড়ে ওড়ে 
আত্মহুতি দেবে, প্রাণ যাবে । আর যদি 
বাগান থেকে ফুল ছিড়ে আমার কবরে 
দেন, তাহলে বুলবুলির কলিজায় 
রক্তক্ষরণ হবে, বিলাপ করবে ।' 

যারা জীবনভর মানুষের সেবা করেছে, 
কারো মনে ব্যথা দেয়নি । যাদের 
অন্তর প্রেমময়, মানবপ্রেমে আলোকিত 
ছিল, তারাই বলতে পারে, মৃত্যুর 
পরেও যেন আমার কারণে কোন 
পতঙ্গের পাখা না পুড়ে, বুলবুল যেন 
ফুলের বিরহে বিলাপ না করে । সত্যিই 
কবিতার এই আবেদন নূরজাহান বা 
যেবুনেসার কবরকে অন্য এক 


তাজমহল বানিয়েছে । 


এখন কথা বলছে তাদের মুখে । 
আমার বিশ্বাস, হিংসার র জনীতিতে 
অন্ধ নেতানেত্রীদের জন্য বিশাল শিক্ষা 


সাধনায় সিদ্ধি লাভের বাসনা পোষণ 
করেন, তাদের জন্য এসব কবিতা 
অব্যর্থ মহৌষধ । এখানেই তো সকল 
ধর্মের শিক্ষা বিধৃত। বিশেষ করে 
ইসলামের মর্মবাণী মূর্ত হয়ে ফুঠে 
উঠেছে । ইসলাম বলে, 
22 23 
'অন্যের কল্যাণ কামনার নামই হল 


405১ 


ধম । 


হাদীস শরীফে বর্ণিত, 
403 ্ 25211 95 3 11:51 


(859 
“মুসলমান সেই ব্যক্তি যার মুখ ও হাত 
থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে 
থাকে 1 
আল্লাহর ভাষায় একজন মানুষ হত্যার 
পাপ, দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যা 
করার সমান | কুরআন মজীদে ইরশাদ 


৬৫৫৩ (8) ৬৫ ৬ ৫ ৪৫১ ৩৩ ৫5 
র ০৪% & 2: 2 ০৮24 ও 

95.2৩15 
“এ কারণেই বনী ইসরাঈলের প্রতি এই 
বিধান দিলাম যে, নরহত্যা বা 
দুনিয়াতে ধ্বংসাত্রক কাজ করেছে 
এমন হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা 


রয়েছে কবিতার এই দুটি ছত্রে। একই 


করলে (তার পাপ হবে) সে যেন 


আবেদন নিয়ে ইরানের কবি হাফেয 
সিরাজী বলেন, 


৩10198/+/7622১০% 
০5/)152 ৮ ৬৪ //১-/ 
ম বাশ দর পেয়ে আ*যা'র-ও-হারছে 


যারা জ্ঞানচর্চা করেন, ধর্মপালন করেন, 
মানবতার দোহাই দেন, জনসেবার 


দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল । 
আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে 
(তার সওয়াব হবে) সে যেন সকল 
মানুষের প্রাণ রক্ষা করল ।”* 

অপর এক আয়াতে বিষয়টি এভাবে 
উপস্থাপন করা হয়েছে, 

210 2 ঠা ০2582৩2৮৫55; 
90866৫65865 58245425 204 
“কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে 
হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; 
সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ 
তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত 
করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি 
প্রস্তুত রাখবেন ।* 
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অর্থাৎ অন্যায়ভাবে মানুষ খুনের শাস্তি 
নির্ঘাত জাহান্নাম । সেই শাস্তি হবে 
চিরস্থায়ী । তার ওপরে আছে আল্লাহর 
অসন্তুষ্টি। আল্লাহর অভিশাপে 
গ্রেফতার থাকবে অহর্নিশ । তার 
বাইরেও আল্লাহ মহাশাস্তি প্রস্তুত 
রাখবেন তার জন্যে । এর নিরিখে 
আমাদের নেতানেত্রীরা আত্ম জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন, তারা কোন ধর্মে 
আছেন | মনে রাখতে হবে, যে মানুষ 
খুনের আদেশ দেয়, সেও খুনি, সমান 
পাপের ভাগী । 
এখন প্রশ্ন হল, আমরা কোথায় আছি, 
কোথায় যাচ্ছি? তবে সবার যাত্রার 
শেষ ঠিকানা তো কবর । কবরের 
পাথেয় কি যোগাড় আছে? আমাদের 
নেতারা একটুও কি চিন্তা করেন, 
করবেন? কোন মানুষের মৃত্যুর কারণ 
নেওয়ার দুঃসাহস কে দেখাতে পারে? 
কুরবানীর ঈদ গেল। নতুন করে 
ইবরাহীম আ.)-এর জীবনকে 
আমাদের সামনে এনে দিল । ইবরাহীম 
(আ.)-এর প্রতিপক্ষ ছিল খোদাদ্ৰোহী 
নমরুদ | নমরুদ আজ কোথায়? 
ড়া মশার আক্রমণে মস্তিষ্কের 
যন্ত্রণা লাঘবে খড়মের লাগাতার 
পিটুনিতে জীবনাবসান হয়েছিল 
খোদায়ীত্বের দাবিদার নমরুদের | এই 
ইতিহাস কুরআন হাদিসের সূত্রে 
পাওয়া । বাংলাদেশের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে নুরজাহানের কবরের 
লেখাগুলো আজ কথা বলছে । এসব 
লেখা আমাদের নেতাদের পড়া 
দরকার । আমাদের নূরজাহানদের 


নূরজাহানের নামে অঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা 


তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৭৩, হাদীস: ৯৫ (৫৫), হযরত 
তামীম আদ-দারী একট থেকে বর্ণিত 

২ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, খ. ১, পৃ. ১১, হাদীস: 
১০; (খ) মুসলিম, আস-সহীহ, দারু 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, 
লেবনান, খ. ১, পৃ. ৬৫, হাদীস: ৬৫ (৪১), 
হযরত তামীম আদ-দারী কট থেকে বর্ণিত 

ও আল-কুরআন, সরা আল-মারিদা, ৫:৩২ 

* আল-কুরআন, সর? আন-নিসা, ৪:৯৩ 


মাহবুবা মাসুমা অনু 


দূর আকাশে উঠল যখন 
সকল মুমিন মুসলমানের 
ভাঙ্গল খুশির বাধ । 
আমল করে হদয় মাঝে 
পাপ-পঙ্কিল হিংসা-দ্বেষ 


ভেবে দেখা উচিত, মৃত্যুর পর তাদের 
কবরের ফলকে লেখা হবে। 
ংলার একটি ছোট্ট হৃদয়গ্রাহী প্রবচন 
যেন আমাদের জীবনের দর্শন হয়। 
“এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরণে 
হাসিবে তুমি কীদিবে ভুবন ।' 


লেখক: সাবেক শিক্ষক, ফারসী বিভাগ, 
জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় 


জুলাই”১৪ 


তাড়িয়ে বহুদূর | 
এগারো মাসের যতেক গুনাহ 


জননী 
মুহাম্মদ ইবরাহীম 


মোরে দুটি ডানা দাও 

পাখি ক্ষণিকের লাগি 

যাবো আমি নবীর ধারে 

একটু করে দেখিবো তারে 

দুণ্চক্ষু পরাণ ভরি | 

সুখ হবে না এখন যদি মরি 

যে রয়েছে মোর দেহ ভরি 
ইসলাম ধর্মের সকল কর্ম ধরি 
মরণ সুখ হবে না এখন যদি মরি | 
আমাকে নাও তার চরণ-ধুলায় 
স্পর্শতা মিশাও তার একবার 
মোর কায়ায় । 

সকল রুগৃ্ণতা যাক ঝরি 
মরণ সুখ হবে না এখন যদি মরি 
মিশাও আমায় একবার আরেকবার 
মানিব কত আর কেমন করে প্রাণে 
না হলে সকল আশা যে যাবে ঝরি 
মরণ সুখ হবে না এখন যদি মরি | 


৫৫০২৩০০ি 9৮ 


আম রা পি বদশহ 


মুহাম্মদ ইবরাহীম !সদস্য % ৩৮] 
আ-আজকে কাদের যড়যন্ত্রে 
জ্বলছে আগ্তন দেশে, 
ত-তরুণ-বুকে বুলেট কেন 
জীবন সর্বনাশে? 
তা-তাতে বাড়বে নাশকতা 
কষ্ট সদা রবে, 
ও-ওরা যদি সরে দীড়ায় 
শান্তি সবার হবে । 
হী-হীরক তুল্য গড়তে জীবন 
তাওহীদ পড়ে সবে, 
দ-দলের লাগি পরস্পরে 
হিংসা কেন হবে? 


স্বপ্নীল দেশ চায় 
আমান উল্লাহ আমান 
!সদস্য % ৮১] 
একাত্তরে জীবন দিয়ে 
আনলো যে বিজয়, 
প্রভাতে কেন দেখিনি আজও 
স্বাধীন সূর্যোদয় | 
শান্তি পেতে মুক্তি পেতে 
রক্ত দিলাম একাত্তরে 
তবু কেন সোনার দেশে 
রক্ত ঝড়ে দিনে-রাতে । 


হয়ে স্বাধীন তবুও পরাধীন 
কেমন ভাগ্য হায়! 
জাগছে জাতি মুক্ত স্বাধীন 
স্বপ্নীল দেশ চায় । 


করি অঙ্গিকার 
আলাউদ্দীন কবির |সদস্য% ৩২) 
বিজয়ের মাস এলো আবার 

মনের চোখে সুখের আলোক 

যায় যে ঝিলিক দিয়ে । 


ভাবতে কী যে ভালো লাগে 
এই যে মহান মাস, 


জুলাই”১৪ 


মুমিনের গুণাবলি ও পরিচয় 
সত্যিকারের মুমিনের কিছু আখলাক ও 
সিফাত যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট 
ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। 

১. মুমিন দুনিয়াতে অহংকার এবং 
উদ্ধত্য অহংকারে জীবন যাপন করে 
না। তারা মানুষকে কষ্ট দেয় না, 
নম্রভাবে জীবন-যাপন করে । 

২. অজ্ঞ বা অসভ্য লোকেরা যখন 


৬. তারা এক আল্লাহর বন্দেগি ও 
গোলামি করে । অন্য কাউকে আল্লাহর 
সঙ্গে শরীক করে না । 

৭. তীরা মানুষ হত্যা করে না, অবশ্যই 
যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের হত্যা 


ম] 

৮. তারা নারীর সতীত্ব হরণ করে না, 
যিনা করে না। কারণ তারা জানে যে, 
যে কেউ একাজ করবে, তারা 
জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি 
পাবেনা । 

৯. অবশ্যই যারা খাঁটি তওবা ও নেক 
আমল করবে তাদেরকে আল্লাহ 
তাআলা ক্ষমা করে দেবেন । 

১০. তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য 
দেওয়াতো দূরের কথা, মিথ্যার কাছেও 
যায়না। 

১১. যখন তারা বেহুদা কাজের নিকট 
দিয়ে হেটে যায়, তখন তারা তাতে 
লিপ্ত হয় না, বরং যারা লিপ্ত তাদের 
সঙ্গে ঝগড়াও করে না, তাদেরকে 
শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে। 


তাদেরকে কটুক্তি করে তারা তার উত্তর 
দেয় না, নীরবে চুপ করে চলে আসে । 
৩. তারা দিনের বেলায় মানুষের সাথে 
ভালো ব্যবহার করে, রাতের বেলায় 
বেহুদা গল্প-গুজব করে সময় নষ্ট করে 
না, তারা বন্দেগিতে আল্লাহর সামনে 
দণ্ডায়মান থাকে এবং সাজদার 
অবস্থায় রাত কাটায় । 
৪. তারা আল্লাহর তাআলার রাগ এবং 
আযাবকে বড়ই ভয় করে আর 


৫. তারা সৎকাজে দান করে, গরীব- 
দুঃখীকে দান করতে কৃপণতা করে না, 
কিন্তু সীমার মধ্যে থেকে, নিজের 
সামর্থ্য অনুসারে দান করে থাকে । 


অথবা গান্তীর্য-সহকারে অন্যত্র চলে 
যায়। 

১২. যখন তাদেরকে আল্লাহর কুরআন 
থেকে অথবা সৃষ্টি জগত থেকে 
উদাহরণ পেশ করা হয়। তখন তা 
নিযে চিন্তা করে গ্রহণ করে, অন্ধ ও 
বধিরের ন্যায় গ্রহণ করে না। 

১৩. তারা শুধু নিজেরাই সৎ ও ভালো 
কাজ করে ক্ষান্ত হন না। বরং প্রভুর 
দরবারে দুআ করে যেন তাদের ছেলে- 
মেয়ে সন্তান-সন্ততি সবাই যেন 
পরহ্যেগার হয় । 

১৪. তারা এমন লোক যাদেরকে 
আল্লাহ পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান 
যাকাত দেবে এবং সতকাজের আদেশ 
ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে । 

সূত্র: _ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, 
তাফসীরে কুরতবী 


তি 


মাহমুদুল হাসান (সদস্য % ২৫ 
| তআত্তান্তহীদ ৪৬ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


শ নতুন সদস্যদের তালিকা *% 
মুহাম্মদ নু'মান, জামায়াতে সুয়াম, রুম 7% ৮৬, 


১০৯. মুহাম্মদ নুরউদ্দীন শরীফ, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০, ফোন: ০১৮৪৩-৪০৪৭৪৭ 
১১০. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন, বাড়ি % ১৪৬, বাবুলের 
জেলা-৪৪৬০ 
মুহাম্মদ কুতুবউদ্দীন জাফরী, জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 
১১২. মুহাম্মদ মুরশেদ ফয়েজ, ৫/বি, তিবিবয়া ভবন 
(নিচ তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


শ* ফোরামের নিয়মাবলি *% 

* স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

৪ নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
২৫ টাকার অব্যবহৃত ডাকটিকেটসহ “নওল হাতের 
কলম? বিভাগীয় সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে । 
ফটোকটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

* সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

৬ নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
পাঠানোর সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 
হবে । 


১১১. 


লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 
ঠিকানা 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


বিদেশি ফল তুচ্ছ 

মুহাম্মদ ফয়েজ সদস্য % ১০৪] 
কিসের আপেল কিসের আঙ্গুর 
এসব কিছু তুচ্ছ 
সবার সেরা আমার দেশের 
আতা ফলের গুচ্হ। 
মধুমাসের আনারসে 
থোকায় থোকায় লিচু রেখে 
স্টঝবেরি খুজছো? 
দেশি ফলের কাছে এসো 
বিদেশি ফল তুচ্ছ। 
কাঠাল এবং আমের চেয়ে 
আর কি আছে মিষ্টি? 
নামুক না হয় বৃষ্টি। 
কীাচা-পাকা দেশি ফলে 
কেন তবে বেশি দামে 
বিদেশি ফল খুঁজছো? 
দেশি ফলের কাছে এসো 
বিদেশি ফল তুচ্ছ। 
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সাক্ষর 
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| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


প্রতিযোগিতা 


১. রাসূলুল্লাহ (সা.) কাকে ইহুদিদের হিক ভাষা শেখার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন? [_] হযরত যায়দ বিন সাবিত (ো.) 
[] হাসান বিন সাবিত রো.) [] উভয়কেই 

২. “মৌলবাদ শব্দটির উৎপত্তি, সংজ্ঞা ও তাৎপর্যগতভাবে 
কাদের গোড়া মতবাদ? [] খিস্টানদের [] ইহুদিদের 
[] বৌদ্ধদের 

৩. বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন শহরে মৌলবাদীদের 
প্রধান কার্যালয় অবস্থিত? [7] ওয়াশিংটনে 
শিকাগোতে [] 

৪. ইমাম আযম আবু হানীফা ছিলেন? [] সাহাবী [] 
তাবেয়ি _] তবে-তাবেয়ি 

৫. রহস্যময় “বারমুডা ট্রায়াল' কোথায় অবস্থিত? [] 
আটলান্টিক মহাসাগরে |] প্রশান্ত মহাসাগরে 


সুন্দরবনে 

৬. মহাবিশ্বের সৃষ্টির কোন তত্ব বলে “মহাবিশ্বের চতুর্থ 
মাত্রায় দুইটি ত্রিমাত্রিক জগতের পারস্পরিক সংঘর্ষের 
ফলাফল"? [| বিগব্যাউ [] বিগ বাউ্স 
একপাইরোটিক 

১. ৭. আল্লামা সুলতান যওক নদভীর “আমার জীবনকথা" 
গ্রন্থে অভিমত লেখেন কে? [] আল্লামা ফুরকানুল্লাহ 
খলীল [] ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন [] মাও. 
উবায়দুর রহমান খান নদভী 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. এক্ষুণি/ এক্ষুনি 
২. কটুক্তি/ কটুক্তি টি 
চা] 


৪. জরুরী/ জরুরি 
প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ____] 


জুন'১৪ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তরঃ: ১. ১০,৩১২.৪০ টাকা ২. ১৯৭৬ 
সালে, ৩. নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর, ৪. পাকিস্তান, ৫. ৩০ মে 
১৮২২ সালে, ৬. ২০০৫ সালে, ৭. ড. আ ক ম আবদুল 
কাদের । 

শব্দের মারপ্যাচ: ১. কল্যাণ, ২. কণ্ঠস্থ ৩. কণা, ৪. এক্যবদ্ধ 


উত্তর পাঠানোর নিয়মাবলি 


কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় জুলাই'১৪ সংখ্যার সবকটি প্রশ্নের 
উত্তর জুন'১৪ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 


জুলাই”১৪ 


শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ নির্ধারিত 
বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ বইয়ের সাহায্য 
নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । তাই 
তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে গণ্য 
করা হবে। 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ সিন মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


অন্যদের নাম পৰ্রিকায় ছাপানো হয় । 
২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 


নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অগ্গ্রহণ 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 

প্রতিযোগিতা" 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
উট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
জুন”১৪-এর বিজয়ী 


১. মুহাম্মদ রাকুয়েল হাসান [সদস্য % ৭৩] 

২. মুহাম্মদ রুহুল কাদের [সদস্য % ১০৯] 

৩. মুসাম্মত লিম্পা আক্তার [সদস্য % ১০৫] 

মুহাম্মদ ফয়েজ [সদস্য % ১০৪. মুহাম্মদ রুহুল কাদের 
সদস্য % ১০৬], মুহাম্মদ আমির সিদ্দীক [সদস্য % ১৩) 
মুহাম্মদ শাবিবর আহমদ [সদস্য % ৫৯. মুহাম্মদ ইসমাঈল 
সদস্য + ৯৯], মুহাম্মদ ফারুক [সদস্য % ৭৮] 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


সাপেক্ষে মেয়ে 


| আত্তান্তহীদ ৪৮ 


